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মঃজাফফর ও তার ঘোড়া 


বহবাদন আগে এক বাদশাহ ছিলেন, দীর্ঘাদন তাঁর কোন সন্তান হয় না। শেষে তাঁর স্ত্রী 
এক ছেলের জল্ম দিয়ে মারা যান সঙ্গে সঙ্গেই। স্ত্রীর শোকে এমন ভেঙে পড়লেন 'তাঁন যে 
ছেলের মহখও দেখতে চাইলেন না সেই তার মায়ের মৃত্যুর কারণ বলে: ধাইয়ের ওপর তাকে বড় 
করে তোলার ভার দিয়ে কড়া আদেশ দিলেন তাকে যেন লকিয়ে রাখা হয় লোকচক্ষএর আড়ালে, 
এমন কি দিনের আলোয় যেন তাকে কখনও বাইরে আনা না হয়। 

ছেলোটির নাম দেওয়া হল মদজাফ্‌ফর। রাখা হল তাকে মাটির নীচে তৈরী এক বাড়ীতে, 
যেখানে দিনের আলোর প্রবেশ নিষেধ _ কেবল বাড়ীর ছাদের গম্বদজটা উঠে আছে মাটির 
উপরে । বাড়ার বাইরে কখনও যেতে দেওয়া হয় না তাকে, কখনও সূর্য দেখে মি সে। 

পাঁচবছর বয়স থেকে তাকে লেখাপড়া শেখান আরম্ভ হল। এমন ব্দা্মান সে যে পনরবছর 
বয়সেই যে খে বিষয়ে তাকে পড়ান হত তাতে পাণ্ডিত হয়ে উঠল। 

শিক্ষক সবসময়েই বাদশাহকে জানাতেন ছেলেটির অপূর্ব ব্দাদ্ধমত্তার কথা! কিন্তু বাদশাহ 
িছনতেই দেখতে চান মা ছেলেকে, কেবলই বলেন তাকে আরও বিদ্বান করে তুলতে। 

এফাঁদন শিক্ষক বুঝলেন যে মদজাফ্‌ফরকে আর কিছ শেখাবার নেই তাঁর, তাই নিজের 
সম্মান বাঁচাবার জন্য 'তাঁন এই কঠিন দায়িত্বের থেকে মনীস্ত গাধার পথ খ+জতে লাগলেন। 

গ্রীদ্মকালের একাঁদনে ?তানি মজাফফরের বাড়ীর ছাদের গম্বুজ থেকে একটা ইস্ট বার 
করে নিলেন। আধাঅন্থকার ঘরে এসে ঢুকল সূর্যের আলৌো। উজ্জল আলোর টুকরোটা দেখে 
অবাক হল মদজাফফর, বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সেটাকে হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করতে 
লাগল। কিন্তু যতবারই ধরে হাতের মদঠোয় কিছএতেই ধরে রাখতে পারে না। 

তখন শিক্ষক ঘরে ঢুকে বললেন: 

“আঁধার কুঠরী থেকে আলোময় জগতে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে তোমার, জন্ম থেকে 
সে পূ্য দেখতে দেওয়া হয় গিনি তোমায় এবার তা দেখার সময় এসেছে, সময় এসেছে দেখার এই 
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জগতু,লোকজন, যা কিছদ জাঁবন্ত _ আকাশের পাখা, পথের ঘোড়া আর মাঠেটরা গরনভেড়ার 
পাল দেখার 

আঁধার কুঠরী থেকে বোরয়ে এসে মনজাফ্‌কর সব্হজ গাছপালা, নীল আকাশ, জলধারা 
দেখতে পেয়ে মনের দব্খে কেদে ফেলল যে এত বিদ্যা শিখেও এতাঁদন পর্যন্ত সে এই 
আলোকোঙ্জবল প্রাণবন্ত জগতের কথা জানত না কিছই। তখনই সে নিজের বাড়া, বাবার শাহর 
রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে চাইল যোদকে দনচোখ যায়। 

কন্তু মজাফ্‌ফরকে ব্নাঝয়েসনাঁঝয়ে শান্ত করে শিক্ষক তখাঁন বাদশাহর কাছে গিয়ে সব 
ঘটনা জ'নালেন, ছেলেটির ব্যাদ্ধ-মনের হাজার প্রশংসা করতে লাগলেন। 

তখন বাদশাহ গোটাশহরের লোকজনদের - সাত থেকে সন্তরবছরবয়”ক সবাইকে - সসৰেত 
হতে আদেশ দলেন আর তাদের সামনে ঘোষণা করলেন যে মদজাফ্‌ফর পনরবছরবয়সেই সসস্ত 
বিদ্যা আয়ত্ত করেছে তাকে তান ?সংহা সনের উত্তরাধকারী ঘোষণা করছেন। 

বাদশাহর প্রাসাদ থেকে মনজাফফরের বাড়ী পর্যন্ত গোটা রাস্তা গাঁলচা দিয়ে ঢেকে 
দেওয়া হল, মহা আড়ম্বরে গানব।জনাসমেত ছেলেকে নিয়ে যাওয়া হল বাবার কাছে। বাদশাহ 
তাকে নিজের পাশে বসালেন। 

মনজাফফের এবার থাকতে লাগল প্রাসাদেই। 

একাদন সকালে মনজাফ্‌ফর দেখে সব লোক যাচ্ছে একই দিকে। এ ফি ব্যাপার জানার 
ইচহা হল তার, বাধার কাছে 'গয়ে জিজ্ঞাসা করল সেথা । 

'আজ যে জনমাধার, বাছা, বললেন বাদশাহ, 'যারই ঘরে কোন িছর অভাব হয়, সেই 
এইাদনে বাজারে গিয়ে তা কিনে আনে।' 

মঃজাফ্‌কের তার বাবার অনদমাতি চাইল বাজারে গিয়ে যা তার প্রয়োজন তা নে আনার। 
পকেটভার্ত করে অর্থ নিয়ে চাকরবাকর সঙ্গে নিয়ে চলল গে বাজারে। 

বাজারে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করেও সে ফেনার মত কিছ7 খঠজে পেল না, ক্লান্ত হয়ে 
প্রাসাদে ফেরার পথ ধরল সে। 

এমনসময় হঠাৎ সে দেখতে পেল একজন লোক একটা রোগা বিশ্রীচেহারার ঘোড়ার 
লাগাম ধরে নিয়ে আসছে, ঘোড়াটা কেন কে জানে ভারী পছন্দ হল মদজাফফরের, সঙ্গের সব 
টাকাকাঁড় লোকটাকে দিয়ে ঘোড়াটা কিনে "নিয়ে বাড়ী ফিরে চলল সে। ঘোড়াটা দেখে বাদশাহ 
হেসে ফেলে বললেন: 

'আমার ঘোড়ার কি কোণ অভাব আছে? এ বড়ো ঘোড়াটা কেনার কি দরকার গড়ল 
তোমার ?? 

কোন উত্তর না দিয়ে ন্জাফফর ঘোড়াট্য নিয়ে গেল আস্তাবলে, আদেশ দিল তাকে ভাল 
করে খাওয়াতে। 

বাদশাহ দ্রিতীয়বার য়ে করেছিলেন। মহজাকৃফর যোঁদল থেকে প্রাসাদে বসবাস করতে 
লাগল সোঁদন থেকেই হিংসায় জহলেপবড়ে মরতে লাগল তার সৎনা। এবার সে বাদশাহর কনে 
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কানে বলতে লাগল যে এমান আজেবাজে খরচ করে বাদশাহকে ফতুর করে দেবে ছেলে। বাদশাহ 
কিন্তু ছেলেকে রকাবকি করলেন না। তখন বাদশহর স্ত্রী ভাবতে লাগল কি করে সংছেলের হাত 
থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মঃজাফ্‌ফরের ঘরের চৌকাঠ থেকে একেবারে মাঝখান পযন্ত একটা 
মন্ত বড় গর্ত খড়তে আদেশ দিল সে। সে গতে'র মধ্যে ফেলে রাখল অনেক ধারাল হণরার 
টুকরো, আর ওপর থেকে গত্টা ঢেকে দিল গালিচা' 'দিয়ে। 

সে ভাখল যখন মদ্জাফংফর ঘরে ফিরবে, গর্তে পড়ে য়ে ধারাল হণরার টুকরোয় ক্ষতবিক্ষত 
হয়ে মরে যাবে, তখন ওপর থেকে তাকে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই আর কোন চিহ্ন থাকবে না। 

প্রাসাদে ফিরে ম:জাঞ্ফর জের ঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ঘোড়ার কথা মনে পড়ায় 
আস্তাবলে গয়ে ঢুকল। 

ঘোড়ার সারা শরাঁর নোংরা মাটমাখা, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে বিষণচোখে সে তাঁকয়ে 
রইল নিজের প্রভুর 'দিকে। 

“ওরে ঘোড়া আমার, কি হল তোর ?” জিজ্ঞাসা করল মজাফফর! 

“মবজাফফেন্ ! তোমার সংমা তোমাকে মেরে ফেলার মংলব করেছে। শোন: যখন নিজের 
ঘরে ঢুকবে, তখন চৌকাঠ থেকে এক লাফ 'দিয়ে গিয়ে পড়বে সেখানে যেখানে সংনা বসে থাকবে 
তে।মার অপেক্ষায়। যদ সৎমা জিজ্ঞাসা করে “কেন অমন লাফ 'দাঁল তুই?” তার উত্তরে বলবে 
'আমার মনে হল যেন যে আমি হলাম সেই মনরগণটা যেটাকে তুম কাটতে চাও !” 

ঘোড়ার কথায় মনে ভাষণ দ7ঃখ হল মঃজাফফরের, কিন্তু সে ঘোড়াকে কথা দিল সেযা 
বলছে তাই করবে। 

ঘরে ঢুকে মনজাফ্‌ফর চৌকাঠ থেকে সেদিকে এক লাফ দিল যেখানে সৎমা বসেছিল। 

'এাঁদকে এমন লাফ দিলি কেন তুই ?? অসম্ভুষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করল সংমা।” 

'আমার মনে হল যেন আম সেই মনরগাঁটা যেটাকে তুম কাটতে চাও। বলল মনজীফ্‌ফর। 

সতমা বদঝল মনজাফ্‌ফর তার চালক ধরে ফেলেছে আর মদ্জাফ্‌ফরও স্পন্ট করে বদঝল 
যে ঘোড়া সাত্যকথাই বলেছে। 

পরের দিম বাদশাহর স্ত্রী শদনে ফেলল মবজাফফরের সঙ্গে তার ঘোড়ার কথাবার্তা, ধরে 
ফেলল. যে ঘোড়াই মদজাফ্‌ফরকে সতক করে 'দিয়োছিল, তাই ঠিক করল এবার ঘোড়াটাকে মেরে 
ফেলতে হবে। 

সে ভান করল যেন তার অসহখ হয়েছে। বাদশাহ অনেক হাকিমকে ডেকে পাঠালেন "কন 
তাদের কেউই ঠিক যেমন প্রয়োজন তেমন ওষনধ দিতে পাড়ল ন্যা। অসদখ কেউই সারাতে পারে 
না। শেষে-বাদশাহকে সে বলল যে বাদশাহ যাঁদ আদেশ দেন ম্জাফ্‌ফরের ঘোড়াটা কেটে তার 
মাংসটা তাকে দিতে তবেই সে সেরে উঠবে! 

প্রাসাদে ফিরে প্রাতাঁদনই মজাফংফর প্রথমেই নিজের ঘোড়াকে দেখতে যায়। 

সোঁদন' যখন বাদশাহ স্ত্রীকে কথা দেন যে মনজাফ্‌ফর়ের ঘোড়াটা কাটার আদেশ দেবেন 
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তখন মগ্জাফফের আসন্তাবলে ঢুকে দেখল যে তার ঘোড়াটার সারা গায়ে নোংরাকাপামাখা, মাথা 
নাঁচু করে বিষপমদখে দাঁড়িয়ে আছে। 

ণক হল তোর, আমার 'প্রয় ঘোড়া ? 

ঘোড়া বলল 'মনজাফফর, তোমার সংমা আমাকে কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছে!” 
ম্জাফ্ফরের মন খারাপ হয়ে গেছে দেখে বলল আবার 'ভেঙে পড়ো মা, শোনো আমার কথা ! 
সকালবেলায় যখন কসাই আসবে আমাকে কাটার জন্য নিয়ে যেতে তখন আস্তাৰল থেকে 
বেরোবার সময় আমি একবার ডেকে উঠব। মাঝপথ পর্যন্ত গিয়ে আম দিতায়ধার ডেকে উঠৰ। 
তারপর যখন সকাই ছনীরতে শান দেবে তখন আমি ডাকব আর একবার। যাঁদ আমার ডাক শঃনে 
তুমি আমায় বাঁচাতে আস তো তোমার আর আমার দ5'জনেরই প্রাণ বাঁচবে। কিন্তু ষাঁদ তুমি 
এসে না পড় তো প্রথমে প্রাণ হারাব আম আর তারপরে তুমিও ।” 

ম্জাফফের তাকে জিজ্ঞাসা করল তারপর তাকে কি করতে হবে। 

প্রথমে আমার পায়ের বাঁধন খদলে দেবে। ত্রপর আমার কেশর ধরে তোমার বাবার কাছে 
নিয়ে গিয়ে অনদমাতি চাইবে শেষবারের জন্য আমাকে নিয়ে শহরে ঘদরতে যাবার। ৰাৰার 
অননমতি পেলে জামাকে িনলাগাম পাঁরয়ে বসবে আমার ওপরে। ধাকী যা করার দরকার জা 
করব।? 

ভোরবেলায় ম:জার্ফফর বই নিয়ে পড়তে চলল শিক্ষকমশাইয়ের কাছে আর কান গেতে 
অপেক্ষা করে রইল কতক্ষণে ঘোড়ায় ডাক শদনতে পায়। এ শোনা গেল ঘোড়ার ডাক, মদজাফংফর 
ছদটে যেতে চাইল ঘোড়াকে বাঁচাবার জন্য, কিন্তু ?শক্ষকমশাই তাকে যেতে দিলেন না। 

'ছিতীয়বার শোনা গেল ঘোড়ার ডাক আবারও শিক্ষকমশাই যেতে দিলেন না তাকে। 

কন্তু যখন তৃতীয়বার শোনা গেল ঘোড়ার ডাক তখন আর শিক্ষকমশাইয়ের অনমমতি না 
নিয়েই মনজাফফের ঘর থেকে বোঁরয়ে ছনট দিল ঘোড়াকে বাঁচাতে। দেখে, পাবাঁধা অবস্থায় পড়ে 
আছে তার ঘোড়া আর কসাই তার কাছে দাঁড়য়ে ছণারতে শান দচ্ছে। 

মবজাফফরকে দেখেই কসাই আর তার সাহায্যকারী তো ভয়ে পালিয়ে বাঁচল। মনজাফং্কর 
তখন ঘোড়ার পায়ের বাঁধন খবলে দিয়ে তার কেশর ধরে নিয়ে গেল বাবার কাছে আর বলল: 

“বাবা । আমার ঘোড়াকে 'ময়ে শেষবারের মত শহর ঘরে আসতে অন্যমাত দাও, তারগর 
ওকে নিয়ে যা করার কোরো |” 

ছেলেকে অনদমতি না 'দিয়ে পারল না বাবা। 

ঘোড়াটাকে নাইয়ে-ধ্বইয়ে জন পরিয়ে তার ওপর উঠে বসল মনজাফ্‌ফর, হাওয়ার চেয়েও 
দ্ত্গাঁতিতে ছরটে চলল ঘোড়া । একটু পরেই চোখের আড়ালে চলে গেল তারা । মদজাফ্‌ফর ঠিক 
করল আর ফিরে যাবে না নিজের শহরে। 

তার বিশ্বস্ত ঘোড়া একটা উ“চু পাহাড়েৰ কাছে এসে থেমে পড়ে বলল: 

“ম্জাফফর, এখানেই আমি তোমার কাছে বিদায় নেব যাঁদ আমি তোমার সঙ্গে থাক তো 
আমাদের খ:জে পাবে লোকে শাঁগগিরই | আমার মাথা থেকে একগোছা চুল ছি*ড়ে নাও। যাঁদ 
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তোমার কোন বিপদ আসে বা আমার সঙ্গে পরামশ" করতে চাও কেন ব্যাপারে তো একটা চুল 
পড়িও, তখাঁন জামি এসে তোমায় সাহায্য করব।” 

একা পথ চলতে লাগল মজাফৃফর। একটা উ”ু পাহাড় পোরয়ে সে দেখতে পেল একটা 
ভেড়ার পাল চরছে। রাখালদের কাছে এঁগয়ে এসে সে সসম্মানে অভিবাদন জানাল তাদের! 
তারা তাকে আদর আপ্যায়ন করে ভিজ্ঞাসা করল সে কোথা হতে আসছে, কোথায় যাবে, 
মনজাফ্‌ফর তাদের বলল যতকথা সে বই পড়ে জেনেছে। রাখালদের এমন পছন্দ হয়ে গেল 
মদজাফফেরকে যে তারা তাকে থেকে যেতে বলল রাখালদের দলে। রাখালদের সঙ্গে থেকে, তাদের 
ভেড়া চরালোয় সাহায্য করে তাজা আলোবাতাসে থেকে মজাফফরের চেহারাটা হয়ে উঠল 
শক্তপোক্তু, চমৎকার, পররঃষালী। 

িছন্দন বাদে সে ভাবল সখের সন্ধানে সে যাবে আরো দরে। একজন রাখালের সঙ্গে 
পোশাক বদল করে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে রওনা দিল সে। 

অনেকক্ষণ চলার পর মহজাফংফর এসে উপস্থিত হল বিশাল এক নদীয় তীরে, সেখানে 
ভেড়ান আছে এক জাহাজ ছাড়বার জন্য তৈর) হয়ে। মদজ।ফ্‌ফর উঠল জাহাজে, অমান ছেড়ে 
পিল জাহাজটা। জাহাজটা নদীর মাঝ পর্যন্ত পেশছান মাত্রই নদীর জল হঠাৎ ফুলেফে*পে 
উঠল। জাহাজের লোকেরা কান্নাকাটি আরম্ভ করে 'দিল| সেই ভাষণ কান্নাকাটি শ্বনে 
মনজাফফর তাদের সেই কান্নার কারণ জানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জানা গেল যে এ নদাঁতে জাছে 
একটা বিশালাকায় মাছ, যে এ নদাঁ 'দিয়ে যাওয়া সব জাহাজকেই গলে ফেলে। 

গেলাম এবার আমরা |? চিৎকার করতে লাগল সবাই। 

মুজাফ্‌ফরের সঙ্গে ছিল তার ধনক। তারধনদক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল সে দানোটার 
জপেক্ষায়। মাছটা খেই জল থেকে মাথা তুলেছে মদজাফ্‌ফর অমাশ তার চোখ লক্ষ্য করে তাঁর 
ছংড়ল, লক্ষ্যে গিয়ে বিধল তারটা। এবার মনজাফফর আর একটা তাঁর নিয়ে মাছের অন্য 
চোখে বি+ধিয়ে দিল। অন্ধ মাছটা ঝাঁপ দিল জাহাজের দিকে। লোকেরা আরও জোরে কান্নাকাটি 
করতে লাগল। তথন মহজাফ্‌ফর একের পর এক সব তাঁর ছঃড়ে মেরে ফেলল মাছটাকে। 

রক্ষা পেয়ে আনন্দে সবার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, তারা আলিঙ্গন করতে লাগল 
মনজাফফরকে। যখন জাহাজটা তাঁরে পেছাল সবাই তাকে নিজের নিজের বাড়াঁতে আমান্্রণ 
জানাতে লাগল, কিন্তু মজাফ্‌ফর বলল: 

“আম পাখক, আমাকে পথ চলতেই হবে। 

এাঁগয়ে চলল সে। অনেক পথ পোরয়ে শেষে পেছাল এক সদদ্দর শহরে | শহরের কাছে 
একটা চওড়া ন্মলা বইছে। নালার কাছে গিয়ে তারে একটা সিন্দক পড়ে থাকর্তে দেখল 
নজাফকফের। 

“দোঁখ তো তো ভাগ্য পরীক্ষা করে, বলে মজাফফের 'সিন্দনকটা ঠেলে জলে নামিয়ে উঠে 
বসল তাতে আর ভেসে চলল নালা বেয়ে। 

জলের ভ্লোতের টানে ভাসতে ভাসতে 'িন্দদকটা এসে পেশীছাল বাদশাহর বাগানে জল 
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এসে পড়ার নালীর কাছে। সিন্দএকটা এসে আটকে পড়ল নালণির মহখে, বাগানে জল আসা বন্ধ 
হয়ে গেল। 

বনড়া মালী দেখে বাগানে জল আসছে না, কি হয়েছে দেখতে এসে দেখে সিন্দুক একটা । 

িন্দদক খদলে মজাফের বেরিয়ে এসে ব্দড়োকে আভবাদন জানিয়ে মাফ চাইতে লাগল 
এমাঁন বাধা ঘটালয়। 

বরড়োর তাকে গছন্দ হয়ে গেল, বড়ো তাকে নিজের বাড়াতে নিয়ে এসে খাইয়েদাইয়ে 
রেখে দল নিজের কাছে। 

এমান ভাবে বনড়োকে বাগানের কাজে গাহাম্য করতে করতে মনজাফফরও কর: শহরের 
বাদশাহর বাগানের মালী হল। 

বাদশাহর তিনটি কন্যা ছিল। সবার ছোটটির নাম মালিকা দ্ানয়া, মেজকন্যার 
নাম _ ফাতিমা দানয়া আর বড়জনের নাম _ গদলসম। 

তার সবাই সদ্দরী যেন প্যার্ণমার চাঁদ, সহ্দর গড়ন যেন ঝাউগাছের মত; ঠোঁটজেড়া 
যেন, ফাটলধরা পেস্তা, চোখ যেন জামফলের মত, দাঁতি ভারতের মক্তার মত সাদা। মখমণ্ডল 
ঘিরে নেমেছে কোঁকড়ান চুলের গোছা | র্‌ 

প্রতিদন মালীকে রাজার তিন মেয়ের জন্য প্রথ্ুত করতে হয় রাতে ফোটা ফুলের তিনাঁটি 
তোড়া। এ কাজের ভার বন্ড়া দল মদজাফংফরকে, ম্জাফ্‌ফর ফুলের তোড়া তৈরী করে 
ভালবাসা আর সৌম্দযধোধ নিয়ে। যাতে কারদর ীবশেষ লক্ষ্য না পড়ে নিজের .দিকে সেজন্য, 
মনজাক্‌ফর ছে+ড়া পোশাকআশাক গরে আর মাথার কোঁকড়ান চুলগ্লোকে চেকে রাখে। 

একাদিদ আনজাফংফত এমনভাবে ফুল সাজান যে তোড়াটা কেমন আশ্চর্যভাবে যেন তার 
নিজের মতই হয়ে উঠল। 

ফুলের তোড়াটা নিল মাঁলকা দবানিয়া। মজাফ্‌ফরের তৈরাঁ সেই তোড়াটা মনে ধরল তার। 

-কম়েকাঁদন বাদে ম:জ।কৃফর দাঁড়য়োছল বাদশাহর বাগানে । ধারেকাছে কেউ নেই ভেবে 
সে মাথার ঢাকনাটা খদলল। 7 

মালকা দ্দানিয়া গাছের আড়াল থেকে দেখল তার অপূর্ব রূপ। আগে তাকে দেখেছে সে 
বিশ্রী চেহারায়। 

মাঁলিকা দরনয়ার মনে ভালবাসা জাগল ম:জাফ্‌ফরের প্রাত। রদগ্ন-মলিন হয়ে যেতে লাগল 
ক্রমে মেয়োট, কিন্তু কাউকে বলতে পারে না তার মনের কথা। 

দিমের পর দিন যায়। কাজ করে যায় মঃজাফফের, বড়ো খনশী তার কাজে। 

একাঁদন তিনবোনে বসে বিয়েখা নিয়ে কথাবার্তা বলছে। তারা বলতে লাগল যে ঘাবা 
ভাদের কথা গছ; ভাবছেন না, মনে কাঁরয়ে দতে হবে তাঁকে। 

শরের দিন তারা প্রত্যেকে থালায় করে খরম্র্জ সাঁজয়ে নিয়ে চলল বাবার কাছে। গদলংসদম 
নল একটা আঁতিপাকা খরমনজ, ফাতিমা _ পাকা আর মালিকা দরীনয়া নিল আধপ্যকা খরমন্জ। 
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খাঝর সামনে এসে মেয়েরা নীচু হয়ে আভবাদন করে বাবার সামনে খরঞ্জসনেত থালাগল 
রাখল। 

বাদশাহ প্রাতাঁট খরমজ থেকে এক টুকরো করে কেটে খেতে যাবেন এমন সময় তাঁর বদ্ধ, 
খ্াদ্ধমান উজীর বলল: 

'জাহাপনা ! এ খরমন্জগনাল খাবার জন্য আনা হয় নি।” 

'তিবে ি জন্য ? জিজ্ঞাসা করলেন বাদশাহ 

“আপার জোম্ঠাকন্যার আনা অতিপাকা ধরসদজ জানাচেছ যে গদলস্জমের বেশ ৰয়স 
হয়েছে, বিয্লেখা করে নিজের ঘরসংসার করার সময় হয়েছে অনেকাঁদনই। দ্বিতীয়াকন্যার আশা 
পাকা খরমদজ বলছে যে ফাঁতমা দ্নানয়ার কুমারী বয়স শেষ হতে চলল। আর আপনার 
ফাঁনষ্ঠাকন্যার আনা খরগঃজ বলছে যে যাঁদও তার বসয় অল্প তব5ও বিয়েখা করে সংসার 
গততে ইচ্ছা হচ্ছে তার।” 

দাঘশ্বাস ফেলে বাদশাহ বললেন: 

'নাঃ করার আর কিছ নেই, 'বিয়ে দিতে হবে ওদের |” 

লোকজনদের ভেকে জড় করতৈ আদেশ দিলেন বাদশাহ। তাঁর মেয়েরা প্রাসাদের বারান্দায় 
দাড়াল, প্রত্যেকের হাতে একাঁট করে আপেল ধরা, যাকে তাদের মনে ধরবে তাকে দেবার জন্য। 

কফ" শহরের যনবকরা প্রাসাদের বারান্দার নাচ দয়ে যেতে লাগল এক এক করে। লস 
নিজের দ্বামণাহসেবে বেছে নিল উজীরের ছেলেকে, ফাঁতমা দর্ানয়ার পছন্দ হল বড় কাজীর 
ছেলেকে আর মালকা দর্ানয়ার কারোকেই পছন্দ হল না। এঁদক ওদিক তাকিয়ে খ'জতে লাগল 
সেইজনকে যাকে মন দিয়ে বসে আছে কিন্তু দেখতে পেল না তাকে। 

শহরের সব যদবকই বারাণ্দ।র নীচ দিয়ে চলে গেছে। কেবলমাত্র কুংীসত মালাঁটাই ঘরে 
ৰসোঁছিল, প্রাসাদের দিকে যাবার কথা মাথাতেই আসে নি তার। কিন্তু তাকেও বারাদ্দার নীচ 
'দয়ে যেতে বাধ্য করা হল। তার হাতেই তুলে দিল মাঁলকা দানয়া শিজের আপেলটা। 

লঙজায় মাথা নীচু হয়ে গেল বাদশাহর | বাদশাহর পারিষদবগ হাসাহাসি করতে লাগল 
শহজাদাঁর এমাঁন পছন্দ নিয়ে 

দই জামাতাকে বাদশাহ দিলেন বাড়ীঘর, ভেড়ার পাল আর কুৎসিত মালাঁকে দিলেন কেবল 
একটা পরান তেলের ঘাঁন। সেই ঘানঘরের একাঁদকে তুলোর বীজ পিষে তেল বার করা হয় 
আর অন্যদিকটায় মাল থাকে তার স্ত্রীকে নিয়ে | 

দিন, সপ্তাহ, মাস যায় কারুরই জানতে ইচ্ছা হয় না মদজাফফর আর মািক্য পিয়া 
কেমন আছে। তারা কিন্তু ভালই আছে। 

একদিন বাদশাহর জামাতারা শিক্ষারে যাবার আয়োজন করতে লাগল। মহজাফফের তার 
স্ত্রীকে বাদশাহ তার গ্তরীকে বাদশাহর কাছে যেতে বলল। 

“আমার জন্য একটা ছার, লাগাম _ জিনপরান ঘোড়া আর তাঁরধনদক চেয়ে নিয়ে এস। 
আমিও ওদের দ'জনের সঙ্গে শিকারে যেতে চাই।” খলল সে স্ত্রীকে। 


মালিকা দর্ানগ়্া বাবার কাছে গিয়ে আঁভবাদন করে সবামীর অন্রোধ জানাল। 

তুই আর তোর হতকুচ্ছৎ মহামী দুর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে !' রেগে 
বললেন বাদশাহ। ূ 

কিন্তু বান্ধ, বাদ্ধমান উজীর বলল: 

“কথায় বলে: মরা নেকড়েরও চামড়াটা কাজে লাগে। এই জামাতাকেও শিকারে যেতে 
অনদমাতি দন, হয়ত সেও কিছন নিয়ে আসবে।? 

উজীরের কথা শহনে বাদশাহ মন্জাফফরকে দিলেন একটা বড়ো ঘোড়া, অসমান ছনার, 
পদরান ধনদক জার শিকারে যেতে অনদমাতি ?দলেন। 

কুৎীসত মালী সেই বদড়ো ঘোড়ায় জনলাগাম পায়ে চলল শহরের মধ্যে দিয়ে। লোকে 
হাসাহাঁস করতে লাগল তাকে নিয়ে, ছোট ছেলেমেয়েরা তার পিছনে ধাওয়া করতে লাগল আর 
ঢিল ছংড়তে লাগল তার দিকে তাকে রাগাবার জন্য! সোঁদকে চোখকান না দিয়ে এগিয়ে চলল 
মনজাফফর| শহর পোরয়ে সে এসে উঠল এক উচু পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে একটা গাছে 
বড়ো ঘোড়াটা বে“ধে রেখে সে তাড়াতাঁড় তার প্রয় ঘোড়ার চুল একগাছি পোড়াল। চুলটা 
পদড়ে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে এসে দাঁড়াল ঘোড়া। দামী ঘোড়ার সাজ পরান, তার জিনের 
ওগর রয়েছে চমৎকার পোশাক। পোশাক বদল করে নিয়ে মদজাফফর ঘোড়ায় চড়ে বাদশাহর 
জামাতাদের পিছন 'পিছুন চলল। 

তাদের কাছে এসে পেশাছে আঁভবাদন জানিয়ে এীগযে চলল তাদেরও আগে। তাকে চিনতে 
পারল না বাদশাহর জামাতারা, তারা ভাবল: 

“কে এই চমৎকার পোশাকপরা, চমৎকার সাজান ঘোড়ায় চড়া রংগবান যদবক ? 

পথে ম্জাফ্‌ফর কোন জানোয়ার বা পাখী কিছদই দেখতে পেল না। সবচেয়ে উচু 
পাহাড়টার কাছে পেশীছে গেল সে অবশেষে। উপরাদকে তাকিয়ে ম:জাফফেন্ন দেখতে পেল 
পাহাড়ের ওপরে এক বদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। 

“ওহে, ঝারম্বক, কি চাই এখানে তোমার ? জিজ্ঞাসা করল বদ্ধ 

'আম এসেছি শিকার করতে।” উত্তর দিল মদজাফ্‌ফর| 

“তাহলে এখানে উঠে এস 1” বলল বন্ধ। 

ঘোড়া ছনটিয়ে এক মনহূর্তেই মনজাফফের পাহাড়ের চূড়ায় পেশীছে গেল। নীচু হয়ে 
বৃদ্ধকে আঁভবাদন জানয়ে বলল [নিজের ব্যর্থ ইশিকার-অভিযানের কথা। 

এই হরিণগনলোকে শিকার কর) বলল বদ্ধ মনজাফ্‌ফরের দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে মদ? 
হেসে। 

চারটে হারণকে চটপট মেরে ফেলে মনজাফ্‌ফর তাদের ছাল ছাড়াতে লাগল। 

“মাংস তেতো, কিন্তু পাকস্ছুলী সং্বাদ5, বলল বন্ধে অর্থপর্ণভাবে। 

এমন সময় বাদশাহ্‌র দ্রই জামাতা সেই পাহাড়ের কাছে এসে পেশাছাল। পাহাড়ে 
ওপরে ওঠার চেষ্টা করল তারা 'ক্তু পারল না। 
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“চোখ বন্ধ কর তোমরা |” বৃদ্ধ তাদের বলল। 

পরমনহর্তে তাদেরকে ওপরে তুলে আনা হল। বৃদ্ধকে আভবাদন জানিয়ে তারাও বলল 
ব্যর্থ শিকারআভযানের কথা । চুপ করে রইল বদ্ধ। নিহত হারিণগদলোকে দেখে জামাতাদের 
একজন সেই অজানা য্বককে ধরাধার করতে লাগল অন্ততঃ একটা হরিণের মাংস তাদের বিক্রী 
করে দেবার জন্য। 

“চারটে হরিণের মাংসই নাও তোমরা, আমার জন্য রেখে দাও কেবল পাকস্থুলী, মাথা আর 
গাগহলো বলল মনজাফফর। 

জামাতারা থশী হয়ে মাংস নিয়ে চটপট ফরে চলে গেল। 

হারণের পাকস্থলী, মাথা আর পাগদলো থাঁলতে রেখে জিনের সঙ্গে বঝবাঁলয়ে নিয়ে 
মন্জাফফের বৃদ্ধকে ধন্যবাদ 'দয়ে লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠল। একটু পরেই সে বাদশাহর দই 
জামাতার পাশ কাটয়ে এগিয়ে গেল। 'ীপছন থেকে তাকে লক্ষ্য করে দদই জামাতা কিছনতেই 
ভেবে বার করতে পারল না কে এ অজানা বার যবক, তার ঘোড়া, দামী দোড়ার সাজ আর 
চমৎকার দামী পোশাকআশাক দেখে হিংসা হল তাদের মনে। 

মনজাফৃফর এদিকে ঘোড়া ছদটয়ে গেশীছাল সেখানে যেখানে সে রেখে িয়োছিল বাদশাহর 
ঘোড়াটাকে, থাঁলটা ঝর্নীলয়ে নিল সেই ঘোড়াটার পিঠে, পোশাক বদল করে ?ীনজের 'প্রয় ঘোড়ার 
কাছে দায় নিয়ে বাড়ীর 1দকে চলল। তার থলিতে একটা ফুটো ছিল, সেই ফুটো দিয়ে পড়তে 
লাগল হাঁরণের পাকস্ছলশর ভিতরের সবকিছ;। যখন শহরে এসে ঢুকল ম্নজাফ্‌ফর তখন 
শহরের নিৎ্কমণ লোকেরা চীৎকার করে বলতে লাগল: 

“বাদশাহর জামাই শিকার করে গোবর 'নয়ে ফিরছে !? 

ঘাড়ীতে এসে মবজাফ্‌ফর ক্ত্রীফে বলল হরিণের পাকস্থলী, পাগরলো আর গাথা রান্না 
করতে| বাটার মধ্যে প্রথমে সে রাখল হাঁরণের পাকস্থলশর গোবর থাঁকেটা, তার ওপরে রনটি 
টুকরো টুকরো করে রাখল, তার পর বাটাঁটা কানায় কানায় ভরে দিল হাঁরণের পাকস্থলী, পা 
আর মাথা 'দয়ে রাম করা ঝোলে। স্ত্রীকে বলল আলাদা করে একটা রংটাঁর ওপর পাগদলো 
আর মাথাটা রাখতে, এমনিভাবে তার বাবার কাছে নিয়ে যেতে এসব খাবার । 

বাদশাহর অন্য দদই জীমাই হরিণের মাংস দিয়ে ধেশ ভাল ফরে ঝোল রাম্না করে 
সসম্মানে নিয়ে এল বাদশাহর কাছে। বেশ জাঁক করে বলতে লাগল তারা শিকারের কথা, 
মাংসটা যে শিকারাঁর কাছে কিনেছে তা স্বাঁকার করার ফথা তাদের মনেও এল না। 

প্রিয় জামাতাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন বাদশাহ । 'কন্তু যখন বড় জামাইয়ের রামা চেখে 
দেখলেন তিনি সে মাংস তাঁর কাছে মনে হল তেতো। অনাজনের রান্নাও মনে হল তেতো, 
বিস্বাদ। বাদশাহর এমনাক বাম গেয়ে গেল তাদের রাম্না চেখেঃ মিথ্যা 'দিয়ে প্রস্তুত সেই 
খাবার এমনই তেতো মনে হল যে দূর করে দিতে বললেন তাঁন সে খাবার। 

মালকা দরানয়া এবার খাবার সঙ্গে লিয়ে এসে বাবাকে বলল চেখে দেখতে! বাদশাহ 
বললেন: 


'আমার প্রিয় জামাতারা এমন রান্না করে এনেছে। যে অথাদ্য, তেতো ! তোমরা আমাকে 
আর কি খাওয়াতে পার £ ওসব 'নিয়ে চলে যা! 

কিন্তু বৃদ্ধ উজীর বাদশ।হকে বলল: 

'জাহাপনা, যে কোন খাদযদ্রব্যকেই সম্মান করা উঁচত, এমন করে প্রত্যাখ্যান করা উচিত 
নয়! একটুখানি নিয়ে চেখে দেখদন, তারপরে বলবেন” 

বাদশাহ ব্দাদ্ধমান উজ্জীরের কথা কখনও অনান্য করতেন লা। মালকা দ্দালয়ার আলা 
মাংসের ঝোল _ ত্য দিয়ে তৈরণ খাবার _ চেখে দেখলেন। প্রথমে এক চামচ ঝোল খেলেন, 
তারগর আর এক চানচ, তারপর আরও এক চার্চ _ এমাঁল তাল লাগল সে রাম্না। খেয়েই 
চললেন বাদশাহ যতন্ষণে না বাটিতে গোবর দেখতে পেলেন। 

সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল তার, চাকার করে থললেন: 

বাছা আমার, তোর রান্না তো আমার বেশ ভ!লই লাগল। কিন্তু এর ভিতরে গোবর এল 
কোথা থেকে ?? 

মালিকা দরানয়া বলল: 'বাা গো, গরতভেড়ার সঙ্গে একসঙ্গেই তো থাক আমন, আমাদের 
ঘরেদোরে চারাদকেই গোবর, তাই খাবারের মধ্যেও এসে পড়েছে।? 

লঙ্জা হল বাদশাহর, কুঁচ্ছৎ জামাইকে একটা ভাল বাড়াঁ দিতে আদেশ দিলেন অবশ্য 
অন্য দুই জামাইকে যেমন দামী বাড়ী দিয়েছেন তেমনটি নয়। 

কর্ক শহরের পাশের শহরের যাদশাহ ছিলেন তোরজ, যান একসময় মাঁলকা দ্ানয়ার 
শাঁপপ্রাথথনা করে প্রত্যাখ্যাত হয়োছিলেন। 

তোরজ-বাদশাহতর কানে এল যে মালকা দ্ীনয়ার বিয়ে দেওয়া হয়েছে এক হতবুহৎ 
ঙালীর সঙ্দে। অপমানিত, ক্ষবন্ধ বাদশাহ সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করলেন, এত সৈন্য সংগ্রহ করলেন 
যেন শাঁতে ভুষারপাতের মত, সেই নিশাল সৈন্যদল শনয়ে যদদ্যাত্রা করলেন কফ শহরের 
'নিরনদ্ধে। কফেরি বাদশাহ ইতিমধ্যে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, 'প্রয় জামাতাদের ডেকে তান বললেন: 

“শোন হে, তোমরা নিজেদের স্ত্রী, মা, মাতৃভূমি রক্ষা কর |” 

জামাই দদ'জন প্রথমে ভয়ে যদ্ধে যেতে রাজী হল না। কিস্তু গোটা কর্ক শহরের লোকেরা 
রে দাঁড়য়েছে তোরজের বিরদদ্ধে। তাই ল্কয়ে থাকতে লঙ্জা হল জামাইদের। ওদকে 
মজাফ্‌ফর শত্রদর আন্রমনের খবর শদনে ক্বরকে বলল: 

এখান বাবার কাছে ?গয়ে আমার জন্য চাও একটা ঘোড়া, তলোয়ার আর তাঁর-ধন7ক 
আম যদদ্ধে যাব” 

যাঁলিকা দরীনয়া বাবার কাছে গিয়ে জানাল স্বামীর অননরোধ। কিন্তু বাদশাহ হা হা করে 
হেসে বললেন: 

গতর স্বামীকে গিয়ে বল একটা নিজ জায়গা বেছে নিয়ে ঘমোক পড়ে পড়ে। যাচ্ছে 
যাবে। হঃঃ 1? 

ম্যালকা দাঁনয়া গ্রামপকে এসে জানাল বাধার উত্তর। 


১৪ 


তখন ম:জাফ্‌ফর ধানির বড়ো ঘোড়াটাকে [নয়েই গেল উচু পাহাড়টার কাছে। সেখানে 
সে ঘোড়াটাকে বে+ধে রেখে নিজের বিশ্বস্ত প্রিয় বন্ধরর একগাছি চুল পোড়াল। অনাঁন উড়ে এল 
দামী সাজ পরান তার দ্রুতগামী ঘোড়া, দামী যদদ্ধের পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্র সব নিয়ে। 

দামী বর্ম পরে, হাতে ঢাল _ তলোয়ার আর কাঁধে তার-পন্ক নিয়ে মনজাফফের রণক্ষেত্রে 
এসে পেপছাল! সেই অজানা বাঁরকে দেখে ম্রগ্ধ হল সবাই আর নিজের সৈন্যদল 'নয়ে সে 
এমন যবদ্ধ করল যে শত্রদদল মাহর্তখানেক বাদেই চন্গট দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 

ত্যেরজ-বাদশাহ দেখলেন যে জয়দেবণী তাঁর হাত ছাড়া হতে চলেছে তখন জে ছাউাঁন 
থেকে বোরয়ে এসে এ বারের দিকে ছংড়ুলেন একটি তাঁর। তাঁরটা এসে লাগল বারের ডান 
হাতে। 

কফের বাদশাহ দেখলেন যে এ বাঁর যদবকি আহত, তাড়াতাঁড় তার কাছে ঘোড়া ছবঁটয়ে 
এসে নিজের রেশমী রমমালটি বে+থে দিলেন তার ক্ষতস্থানে । আবার লড়তে আরম্ভ করল বাঁর 
যদবকটি। 

যদদ্ধে কর সৈন্যদলের জয় হল। যদদ্ধশেযে ঘাঁর যববকাঁট গাঢাকা দিল। সম্ধ্যার আঁদার 
নামলে মনজাফ্‌ফের ঘরে স্তর কাছে ফিরে এসে ঘদমোতে শদয়ে পড়ল। 

মালিকা দদনিয়া কিন্তু জানে না যে তার স্বামী অমন বারের মত যদদ্ধ করেছে। যখন সে 
দেখল তার সহামীর হাতে বাদশাহর রক্তমাখা র্মালটা তখনই সে বদঝল যে তোরজ বাদশাহকে 
পরাজিত করেছে যে বীর সে হল তার স্বামীই। বিস্মরে, আনন্দে ধোনেদের কাছে ছনটে গেল সে 
একথা জানাতে । রত 

কিন্তু বোনেরা বিশ্বাস করল না তার কথা, হাসাহাসি করল তাকে নিয়ে তাগনা। 

জয় উৎসব পালন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান হল শহরের সবাইকে। সমধেত সবার মধ্যে 
বাদশাহ খ*জতে লাগলেন সেই বাঁর যনবককে যে শহরকে রক্ষা করেছে। 'কন্তু ভোজসভায় সে 
আসে নি। 

ভোজসভা শেষ হবার ম্রখে কেবল প্রাসাদে এল মাঁলকা পদীনয়ার স্বামী, দামী জারর 
পোশাক পরনে, মাথার কোকড়ান চুলের ওপর পরা মালকা দানয়ার তৈরী চমৎকার ফুলতোলা 
টুগীঁ ডান হাতে রেশমা রমাল জড়ান। বাদশাহ নিজের চোখকে শ্বাস করতে পারছেন না। 
তান ভাবতেও পারেন নি যে তাঁর দনচক্ষের বিষ, হতকুঁচ্ছৎ এ জামাই হল সেই বাঁর যে শহর 
রক্ষা করেছে। 

কিনতু যে রেশমণ র্মালটা গতকাল তান নিজে তার হাতে বেধে দিয়োছিলেন তা দেখিয়ে 
1দচ্ছে যে হ্যাঁ এ সাঁত্য। 

বাদশাহকে স্বীকার করতে হল যে তাঁর কাঁন্ঠাকন্যা তাকে স্বামী হিগাবে বেছে নিয়ে 
তুল করে নি, আবার নতুন করে তাদের বিয়ের উৎমব করা হল| 


শকাঁমওগার 


এক বাদশাহর কোন ছেলেমেয়ে ছিল না, স্ত্রীকে সর্বদা তান বলতেন: 

“ছেলের জন্ম দেবে তুমি, যাঁদ মেয়েব জম্ম দাও তো তোমাকে এ মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে কেটে 
ফেলার আদেশ দেব” 

কিন্তু বাদশাহর এমান শাসানতে বিশ্বাস হয় না তাঁর স্তীর, তাই মন খারাপ করে না সে 
হাসিখশী আমোদ-আহনাদে ডুবে থাকতে সে ভালবাসে। বিশেষ করে ভালঘাসে সে নৌকায় 
চড়তে। একাঁদন তার লোকজনেরা তাকে নৌকায় নিয়ে বেরিয়েছে নদশতে, হঠাৎ নৌকাটা গড়ল 
ঘযার্ণর মাঝে । ভয়ে জান হারাল বাদশাহর স্তী। নিজের শয়নকক্ষে চোখ মেলেই আবার সেই 
ভয়গকর ঘ্র্ণর কথা মনে পড়ল তার। স্বামীকে সে বলল: 

নিদাঁটা অন্য 'দকে ঘ্বারয়ে দেবার আদেশ দিন আর এ ঘার্ণর জায়গাটা মাটি দিয়ে 
এমনভাবে ভরিয়ে দেওয়া হোক যেন ওখানে একটা পাহাড়মত হয়। সেই পাহাড়ের ওপরে একটা 
উচু প্রাসাদ তৈর করাবেন, সেখান থেকে আম চারপাশের শোভা দেখব।? 

ঠক আছে, তোমার ইচ্ছা পূরণ করব আমি, বললেন বাদশাহ, পঁকস্তু এর বদলে তুমি 
আমার জন্য ছেলের জন্ম দেবে। যি মেয়ে হয় তবে এ পাহাড়ের ওপরেই তোমার আর তোমার 
মেয়ের সমাধি গড়ার আদেশ দেব আম” 

বাদশাহর এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তের কথা শদনে তাঁর দ্র ভদ্ন পেয়ে গেল। অসদখে পড়ল সে, 
শয্যাশায়ী হয়ে রইল বেশ িছনাঁদন। হাঁকিমবাদ্য ডেকে পাঠান হল তার কাছে। 

তখন একজন বহড়ী বাদশাহর স্ত্রীকে বলল যে তার মেয়ে হবে। 

“এমন কর যেন আমার ছেলে হয়, বলল তার উত্তরে বাদশাহর স্ত্রী 

বাদশাহর আদেশে নদীর ঘ্যার্ণর কাছে জড় হল প্রচুর লোক কাজ করার জন্য _ ছেলে, 
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মেয়ে, ব্দড়ো, ব্ডী। পিশ্পড়ের দলের মত লোকে ঘৃর্ণটাকে ঘিরে ফেলে লড়তে লাগল তার 
সঙ্গে। নদাঁর মধ্যে তারা এনে ফেলতে লাগল পাথর, গাছের গঠডি, ভাল, কাঠকুটো আর মাটি 
চাগা দিতে লাগল। 

সেই বদড়ীটা ওঁদকে লোকজনের ভাঁড়ের মাঝে খুজে বেড়াতে লাগল- মেয়েদের মধ্যে কেউ 
আসন্গপ্রসবা আছে নাকি। সবাইকে বলতে লাগল যে বাদশাহ আর বাদশাহর স্ত্রী দ7'নেই 
জন্ম নয়েছে তার উপাঁষ্ছীতিতেই, সে খব দক্ষ দাই! 

সেই নদার কাজে লেগেছিল এক বদড়ো রদটওয়ালা, তার ছেলে আর ছেলের বোঁকে 
নিয়ে! রবাঁটওয়ালার ছেলে লিখতে পড়তে শিখেছে, অনেক বই পড়েছে সে। বই পড়ে সে 
শিখেছে নানারকম ওষদধাবিষুধ তৈরী করতে, বিভিন্ন ফুলের রং তৈরী করতে, ইতিমধ্যেই 
কামিওগার ব্য অপরসায়নাবদ হিসাবে নাম হয়েছে তার। 'কামওগ্রারের জ্তরীমাথথাভরা চুল, 
বড় বড় কালো চোখ, দা্ঘ আঁখপল্লব, সবকিছ7 মিলিয়ে যেন আনার কাঁলর মতই সবম্দরাঁ! 
যাঁদও কিমিওগার সবরকমে চেষ্টা করত তার তর: স্ত্রীর কষ্ট কমাবার জন্য, কিন্তু বাদশাহ্‌র 
কর্মচারী তাকেও বাধ্য করে ভারণ ভারী পাথর আর কাঠ বহতে। 

গ্রীচ্মের সূর্যের তাপে জএলছে চারদিকে, লোকেরা কাজ করতে করতে ঘেমে নিয়ে 
উঠেছে। হঠাৎ কামিওগারের স্বাঁর শরীর খারাপ বোধ হল, মুখ মালন হয়ে খেল। যদবক 
কামিওথার আর তার বাবা ছন্টে গেল বেচারার কাছে, তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল তারা। 
তাদের চারপাশে লোক জড় হল। সে জায়গায় কাজ থেমে গেল! বাদশাহর কর্মচারী প্রচণ্ড 
রেগে সোঁদকে ছডটে এসেই কি হয়েছে না জেনেই মাটিতে শহয়ে থাকা মেয়োটকে চাবরক দিয়ে 
আঘাত করল। প্রচণ্ড ক্ষেপে গিলে কিদিওগার ঝাঁগয়ে পড়ল তার ওপর কিন্তু কামওগারও 
খেল চাবরকের বাড়ি 

এমন সময় সেই বড়ী দাই এসে বলল যে মেয়োটকে তখদীন বাড়ী নিয়ে যাওয়া দরকার। 
প্রাসাদ থেকে সামান্য দূরেই তাদের বাড়ী, জ্ঞানহারা অবস্থাতেই মেয়েটিকে বাড়ীতে আনা হল। 
আর বাড়ীতে একবার জ্ঞান ফেরে একবার জ্ঞান হারায় এমান অবস্থায় একাট ছেলের জন্ম 
দিয়ে তখ7ান মারা গেল। 

কামওগারের বাড়ী থেকে যেই বোরয়েছে ঝড়ী দাই অমাঁন দেখা বাদশাহপত্বীর পাঠান 
লোকের সঙ্গে! ছটে গিয়ে বাদশাহপত্মীর যন্তরনাকাতর চাঁৎকার শ্নে সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে 
যেতে বলল বাদশাহপত্মী একটি মেয়ের জন্ম দিল। 

একটু পরেই বদড়ী একটা পটল হাতে প্রাসাদ থেকে বোঁরয়ে চলল িমিওগারের ব্যাড়ীর 
দকে। মেয়ের বদলে কিমিওগারের ছেলে নিয়ে তাকে বলল বাদশাহপত্মীর আদেশ সে যেন 
একথ্য কাউকে না বলে। 

ব্দড়ী কিমিওগারকে বলল “এ হল বাদশাহর খেয়ে। এই অর্থ দিয়ে গর; কিনবে | মেয়েকে 
গরনর দ্ধ খাইয়ে ড় করে তোল» 

বলে ব্দড়ী আবার প*টুলি হাতে 'িয়ে প্রাসাদে গফরে গেলা 
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মনের দ7ঃখে কিমিওগার মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল, মাথার চুল ছিপ্ডুতে লাগল আর 
মদণ ভরাট করার আর সব লোক জড় করার এ অন্তৰত খেয়ালের জন্য গালিগালাজ করতে 
লাগল বাদশাহকে! বাদশাহর যে কর্মচারী তার স্ত্রীকে মেরে ফেলল তাকে অভিশাপ দিল 
সে, বাদশাহপত্বীর প্রাত ঘৃণায় জবলতে লাগল সে তার সন্তান কেড়ে নেওয়ায় জন্য। কিন্তু 
কাউকে মনের দ্ঃখের কথা খদলে বলতে পারে না। সেই দিন থেকে সে নদীর কাজে যাওয়া 
বন্ধ করে দিল, নিজজনে বসে জ্ঞানাবজ্ঞান শেখায় আরও মন দিল। ঠিক করল যে পাঁথবীতে 
সবাক? জামাতে হবে আর ছেলেকে ফিরে পাবার পথও খ$জে পেতে হবে তাকে। 

ছেলে পাওয়ার আনন্দে বাদশাহ এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলেন। ছেলের নাম 
রাখলেন দিলশদ। 

নদণর ঘযার্ণর জায়গায় একটা বড় টাপি তৈরাঁ হল, তার ওপরে একটা উচু প্রাসাদ তৈরী 
করার আদেশ দিলেন বাদশাহ যাতে তাঁর *্রী সেখান থেকে চারপাশের শোভা উপভোগ করতে 
গারেন। 

বাদশাহপত্মণ আগের মতই সাজগোজ, আমোদ প্রাসাদে মণ্ড থাকে। ছেলেকে বড় করে 
তোলার ভার 'দয়ে রেখেছে ধাইদের ওপর | 

সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ছেলেকে ভালবাসেন বাদশাহ, আদেশ 'দয়েছেন যেন তার কোন ইচ্ছা 
অপূর্ণ না থাকে। কিন্তু তাঁন নিজেও সবসময় থাকেন না প্রাসাদে, তার প্রিয় বাজপাখী নিয়ে 
শিকারে গিয়ে কয়েকাদন ধরে প্রাসাদে ফেরেন না। 

ছোটবয়স থেকেই দিলশদ লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছে। বই পড়তে খনব ভালবাসে 
সে। শিক্ষকদের কাছে পড়াশোনা করতে অনদমাঁত 'দয়েছেন তার বাবা, কয়েকজন 'শক্ষকের 
বাড়ীতে সে নিজে যেত পড়তে। 

কামওগারের বাবার নাম ছিল চমৎকার, সনগ্বাদন রদাট তৈরা করায়। 'বাভন্ন জীবজস্তুর 
আকারের সবস্বাদ? মিষ্ট রাট কেউ আর তৈরী করতে পারে না তার মত। চমৎকার সরস্বাদ? 
সেই মাণ্ট রুটিগনীল আকর্ষণ করত বাচ্চা ছেলেমেয়েদের | 

যেখানেই যাক না কেন দিলশদ তাকে যেতে হত রদটওয়ালার দোকানের পাশ দিয়ে, আর 
তারও অন্যান্য বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মতই ভাল লাগত এ মিষ্ঠি রুটগনীল। 

দিলশদকে তার দোকানের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেই বড়ো রটওয়ালার মদ্খে 
ফুটে ওঠে অপূর্ব প্েহমাখা হাসি। ছেলেটির মদ্থ থেকে চোখ সরে না বড়োর আর হাতগদলো 
বার করে আনে আরও সহন্দর আরও সংস্বাদন প্লট । 

ব্দড়ো রদটিওয়ালাকে ভাল লাগে শাহজাদারও তার দোকানের কাছে অনেকক্ষণ ধরে 
দাঁড়িয়ে থাকে সে। দোকানের ভেতরে কখনও কখনও দিলশদ লক্ষ্য করেছে একজন 
প্রদষমানষ ও একাঁট বাচ্চা মেয়েকে। পনরদ্যমানন্ষটি তার দিকে তাকিয়ে থাকে আবেগভন্াা 
দষ্টিতে কভু তার ম্খেচোখে কেমন যেন হতাশ-মরাঁয়া দৃষ্টি আর চট করে দাপ্টর আড়ালে 
চলে যায় সে। 
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দিলশদ বয়সের তুলনার বড়তে থাকে খনব তাড়্যতাঁড়। লদ্বা বাড়ন্ত গড়ন ভার, পনরবছর 
বয়সেই তাকে মনে হয় যেন এক যদ্বক। 

একাঁদন শিক্ষকমশাইদের কাছে গড়ে ফেরবার সময় সে দেখে প্রাসাদের কাছে অনেক 
লোক জড় হয়েছে দেখে লোকে জড় হয়ে দেখছে প্রায় প্রাত্যকারের গরদর মত আকারের একাট 
সোনার গরদ। গরটোর মালিক সারা অঙ্গ কালো পোশাকে ঢাকা, মঃখে কালো দাঁড়, দিশশদকে 
বলল: 

“সোনার গরটটা বিক্রী করছি!” 

“এ খেলনাটা কেবল বাদশাহর ছেলেকেই মানায় | গীঁড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলল! 

গরন্টাকে ভালো করে লক্ষ্য করে দানদণ ভালো লেগে গেল দিলশদের। গরনটার সবাঁকছবই 
সাঁত্যকারের মতন: মাথার আকার, নোয়াম ঘাড়ের খাঁজগদাল, সোনার ঝিলিক ছুড়ান নধর 
দেহ, সবই। 

“যে এমন অপূর্ব বস্তু সাম্ট করেছে তার উপযক্ত মূল্য পাওয়া উাঁচত!, আভিভুত হয়ে 
বলল দিলশদ| 'থাজাণ্ি, এই সোনার গরনটা কনে নাও, তা সে যত দামেই হোক না কেন !? 

তার মনে হল যে গর বেচা লোকটা যে খব খদশশ হয়েছে যে তার শিল্পকে স্বাঁকৃতি 
দেওয়া হয়েছে তাই গরহর দাম সে কমিয়ে বলল। 

গরবটাকে নিজের ঘরে রাখতে বলল 'দলশদ। সারাদিন ধরে গরটটাকে দেখে দেখে আর 
আশ মেটে না তার। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সনদক্ষ শিল্পার চেহারা আর মনে মনে 
হাজার প্রশংসা করে তাকে। 

সোনার গরনটা যে বিপ্ষী করেছিল সে হল দিলশদের বাবা কিমিওগার। ছেলে যতাঁদনে 
ঘড় হয়েছে ততাঁদনে বাবা নিজের কাছে আরও অনেক সাফল্য পেয়েছে। গলান টিন "দিয়ে 
বিভিন্ন আকারের জাঁনস তৈরী করতে শিখেছে, গলান লোহা দিয়ে তৈরী করতে শিখেছে 
সোনার রং। দকষপ্রাপ্য লতাপাতা 'দয়ে এমন একটা ওষদধ তৈরী করেছে যা জাঁবন্ত প্রাণাকে 
অদশ্য করে দিতে পারে কিন্তু অদণ্য প্রাণীকে আবার দশ্য করার জন্য ওষমধ িছনতেই তৈরী 
করতে গায়ছে না। প্রাচীন পযগালতে সে পড়েছে যে এমন ওষনধ তৈরাঁর জন্য যে 
লতাপাতা প্রয়োজন জপ্মায় উচু বাদাখশান পাহাড়ে ! তাই সে ঠিক করল বাদাখশান পাহাড়ে 
যাবে সেই লতাপাতা খ:জতে ৷ 

সেই দুর পথে রওনা দেবার আগে কামিওগার টিন গাঁলয়ে একটা গর? তৈরাঁ করল, 
সোনার রঙে রং করল সেটাকে তারপরে 'িয়ে চলল ঠেলাগাড়ীতে করে সেটাকে বিক্রাঁ “করার 
জন্য। বাদশাহর প্রাসাদের কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে বাদশাহর ছেলেকে বা প্রাসাদের আর 
কারদর কাছে গরনটা বিক্রী করার আশায়। 

দিলশদ বরাবরই রাত অবাঁধ জেগে বসে বসে বই পড়ে। তার আদেশ কেউ যেন তাকে 
বিরক্ত না করে, না ডাকলে যেন কেউ না আসে। 

সকালবেলায় ঘম থেকে উঠে দিলশদ দেখে কে যেন তার বইগনলোকে চমতকার তাবে 
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গনছয়ে রেখেছে আর কালকে দিলশদের না ছোঁওয়া থালাভরা পোলাও থেকে অর্ধেকটা 
খেয়েছে। 

দাসকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল: 

“কে রাতের বেলায় আমার ঘরে টুকোছিল ?' 

থিতক্ষণ পযন্ত কেউই ঢোকে নি।* বলল দাসাটি। 

অবাক হল দিলশদ। গরদটার কাছে এসে চারপাশ থেকে তাকে লক্ষ্য করল। ঝকঝকে 
সোনার রঙের গরনটা অনড় দাঁড়িয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে যে সেট প্রাণহীন । 

কাউকে কিছ জানতে দিল না দিলশদ, সোঁদন সণ্ধ্যায় সে তিনটি পদের খাবার আনতে 
বলল নিজের জন্য, কিন্তু ছ'ল না কিছনহী। ঘদ্মাতে যাবার সময় সৈ দাসকে আদেশ দিল যেন 
কাউকে তার ঘরে ঢুকতে দেওয়া না হয়। 

পরের দিন সকালে সে আবার দেখে প্রাতাট খাবার থেকেই খানিকটা করে কমে গেছে, 
দাসও আবার নিশ্চয় করে বলল তার ঘরে কেউ ঢোকে নি। এবারে টোবলের বইগহলোই যে 
কেবল গবাঁছয়ে পাখা হয়েছে তা নয়, সারা ঘরেই শাঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। 

তৃতীয় রাতে দিলশদ কয্নেক রকমের খাবার আনতে বলল তার জন্য, কিন্তু জে ছঃল 
না কিছন, আর প্রাতজ্ঞা করল যে আজ বিছ্বতেই ঘদমোবে না সে, ধরবে গোপন আঁতাঁথকে। 

অমেক রাত অবধি পড়ল, লিখল সে, তারপর যখন ঘ্দম পেতে লাগল তখন ঠাণ্ডা জলে 
মদখচোখ ধ্য়ে নিল। মাঝরাত পোরয়ে গেল। মোরগগহলো ভোর হবার কথা ঘোষণা করল, 
কিদ্ু তখনও পর্যন্ত ঘরে কাউকে দেখা গেল লা। দিলশদ যখন ব্দঝল যে আর জেগে থাকতে 
পারছে না সে িছনতেই তখন ছার দিয়ে আঙুল কেটে ক্ষতস্থানে নদন ছিটিয়ে দিল। যাঁদও 
বিছানায় [গিয়ে শল সে কিন্তু ঘমোতে পারল না কারণ ক্ষতস্থানটা জঃলছে। 

ঘরে অন্ধকার, কেবল এক কোনে ছোট্ট্র একটা প্রদীপ 'মিটামট করে জলছে। 

হঠাৎ সোনার গরদর পেটের কাছে একটা দরজা খদলে গেল একটা ছোট্র সান্দরী মেয়ে, 
মেয়েটির মলাম মদখে বড় বড় উজ্জল চোখ। মেয়েটি প্রথমে 'দিলশদের বিছানার কাছে এসে 
ভালো করে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল সে যে ঘনমোচ্ছে তা. নিশ্চিত বঝে খাবারের দিকে 
এাগয়ে গেল মেয়েটি। সব পদের থেকে খানিকটা করে খেয়ে তারপর ঠাণ্ডা চা খেল এক 
পেয়ালা। তারপর এগিয়ে গেল ছদিলশদের বইগদলোর 'দিকে। তখন 'দিলশদ লাফিয়ে উঠে 
তার পথ আটকে দাঁড়াল! 

“কে তুম, কেমন করে এখানে এলে ?, জিজ্ঞামা করল সে। 

ভয়ে মালন হয়ে গেছে মেয়োটর মনখ। দিলশদের কথামত গাঁলচার ওপর বসে গড়ে 
মেয়েটি বলল: 

“আমার লাম নাগনা। সোনার গরদর মধ থাক আমি।? 

আস্তে আস্তে মনে জোর এনে নাগিনা দিলশদকে বলল যে তার মা নেই-- তাকে জন্ম 
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দেবার সময় মারা যায়। যখন বাদশাহর নতুন গ্রাগাদটা তৈরী তখন তদাঞককারী চাবওক মেরে 
আধমগ্ধা করে দেয় তাঁকে। 

“তার মানে তুমি আর আমি একবয়সী। তোমার বাধা কে ?' জিজ্ঞাসা করল দিলশদ। 

'আমার বাবা কিমিওগার, বলে টদাগনা ছিলশদের সৌহাদেন্; ভরসা পেয়ে বলল যে 
বাবা [ক করে, বলল যে দরগ্প্রাপ্য লতাপাতা খ:জতে পাহাড়ে গিয়েছে। দ্ঃখিত মনে মেয়েটি 
বলল তার দাদন, যে রটি বিশ্রী করত, মারা গেছে। 

“তামার দাদদকে জানি আমি, কতবার "মিষ্টি রনাঁট িনোঁছি তাঁর কাছে!” বলল দিলশদ। 
এমন রহস্যময় উপায়ে তার ঘরে আবিভূঁতি হওয়া মেয়েটিকে ভাল লেগে গেছে দিলপদের। 

'আমাকে যে কার্দর কাছে রেখে যাবে এমন কেউ নেই, বলে চলল 'নাঁগনা, “তাই বাবা 
ঠিক করলেন একটু সোনার গরন তৈরী করে। সেটাকে বিক্রী করবে রাজপ্রাসাদের কারো কাছে। 
আমাকে বললেন: 'গরনই নিজের দনধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তোকে। হয়ত এই সোনার 
গরন্টা তোর জীবনে সখ এনে দেবে।” লোকজনের সামনে ওঠা থেকে বেরোতে মানা করে 
দিয়েছে বাবা, বলেছে তার ফিরে আসার পর্যন্ত আম যেন লাঁকয়ে বসে থাকি ওটার মধ্যে 

“সোনার গরএর মধ্যে সারাদিনরাত বসে থাকা তো কম্টবার হবে, বলল দিলশদ। 

“না, আমাকে সবকিছ; সহ্য করে ধাবার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে। বাবা 
আমায় বলেছেন যে গরনটা ছেড়ে বোরিয়ে আসতে পার আম কেবল তখনই যখন গরনটা ছেড়ে 
থাকা আমার পক্ষে আরও ভালো হবে|” 

'াগনা দিলশদকে অন্যরোধ করতে লাগল যেন কাউকে সে বলে না তার কথা। তার দত 
বিশ্বাস যে গরমর ভিতর থাকলে তার বাবা তাকে খংজে পাবে ঠিক, আর গর়টা ছাড়া তাকে 
খএজে বার করা তেমন সহজ নয়। 

তুমি কাউকে হয়ত বিন্রী। করে দেবে গরনটা, কেধল তোমার পায়ে পাড়ি কখনও কাউকে 
বলো না যে আম থাকি গরদর মধ্যে” অনযরোধ করল মেয়েটি। 

শক বলছ ?! সোনার গরনটা কাউকেই বিক্রী করব না আমি, আর তোমায় কথা [দিচ্ছি 
আমি যাঁদ তুমি নিজেই গরনটা ছেড়ে বোরয়ে আসতে না চাও, তোমার কথা কাউকেই বলব 
না আমি।' আশ্বাস দল 'দিলশদ। 

প্রাসাদে সবাই জানে যে শাহজাদা সবসময়ই নিজের পড়াশোনা মিয়েই ব্যন্ত। এমনাক 
খশীই সবাই যে কাউকে বিরক্ত করে না সে! বাদশাহর স্ত্রী আগের মতই আমোদ*আহনাদে 
যেতে থাকে, ছেলে সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই তার। কেবল মাঝেমধ্যে ছেলেকে কাছে ডেকে 
হয়ত কিছ জিজ্ঞাসা করে কিন্তু ছেলের ধরে পা দেয় না মোটেই মাতৃক্লেহ ছাড়াই বড় হতে 
লাগল ছেলোট। তার মনে হয় যেন মা তাকে ভালবাসে না। বাবা প্রায়ই বাইরে বাইরে দিন 
কাটান, যখন ফিরে আসেন ছেলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেন, তানও খনশী যে ছেলে 
লেখাপড়া নিয়েই বাস্ত, কোন বায়নাঙ্কা নেই তার। 
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কয়েকমাস কাটল। একাদন 'দিলশদ বাবার সঙ্গে কথা বলে ঘরে ফিরল মাঁলন মদথে। 
গরুর মাথার কাছে গাঁলচার তাঁকয়ার ওপর বসে রইল অনেকক্ষণ কোন কথা না বলে। 

শদলশদ, কিছ? হয়েছে নাক তোমার ? গরদর নাকের মধ্যে থেকে ভেসে এল নিগিনার 
গলা। 

হ্যাঁ, কপাল ভেঙেছে আমার”, বলল সে। “আমার পিসী আমার ছেলেবেলায়ই বাবা-মার 
সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে যে আমার সঙ্গে নিজের মেয়ে বেগমের বিয়ে দেবে, মেয়েটাকে 
দনচক্ষে দেখতে পারি না আমি! দিলশদ বলল যে একবার খনব ছোট বয়সে একাঁদন সে এ 
মারকুটে বেগমের সঙ্গে খেলতে চায় নি বলে যে ছদ্টে এসে তার গায়ে নখ বাসিয়ে 'দিয়েছিল। 

'দিলশদ তার মেয়েকে বিয়ে করতে নারাজ তা জানতে পেরে বেগমের মা প্রাসাদের 
দাসদাসাঁদের উৎকোচ দিয়ে বশ করে শাহজাদার ওপর দিনরাত নজর রাখতে বলল। 

দাসদাসারা তাকে খবর এনে দিল যে দিলশদ শিক্ষকমশাইদের কাছে পড়তে যাওয়া ছেড়ে 
দয়েছে, সোনার গরনটাকে ছেড়ে নড়ে না এক মনহূর্তও, সবসময় তার মাথার কাছে বসে থাকে। 

'আচ্ছা, বোধ হয় এ সোনার গরন্টার ভিতরে কোন অশনভ শাক্ত আছে যেটা বশ করেছে 
শাহজাদাকে | বলল বেগমের মা, নিজেই তার ওপর চোখ রাখবে ঠিক করল। প্রাসাদের এমন 
একটা ঘরে সে ঠাঁই করে নিল যেটার জানলা দিয়ে দেখা যায় দিলশদের ঘরের ভিতরে কি 
হচ্ছে না হচ্ছ সেখান থেকে সবাকিছ; লক্ষ্য করতে লাগল সে। 

সদ্ধ্যার আঁধার নামছে। শাহজাদা প্রদীপ জালিয়ে টেবিলের উপর রাখল সেখানে বসে 
সে পড়াশোনা করে, আর নিজের গরদর মাথার কাছে তাকয়ার ওপর বসে খ্বশীমনে গল্প 
করতে লাগল। . 

গিরর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অশদভ শাক্ত আছে! এই ভেবে বেগমের মা বাদশাহকে এ 
খবর দিতে ছন্টল। 

গসাঁদন সম্ধ্যাবেলায় বাদশাহ নিজে ছেলের ঘরের দরজার ফুটো দিয়ে দেখতে লাগলেন 
কি করে সে। দিলশদ বসে গরদর মদখের কাছে মখ বলছে; ্ 

€তামাকে ছেড়ে যাব ন্য আমি [কছনতেই। তোমার বাবার আর নজের কথা আরও বল 
শ্ীন। গরদ্র নাসারদ্দে কান চেপে ধরে মন দিয়ে শদনতে লাগল সে। 

“আমার বোন ঠিকই' বলেছে, গরদর মধ্যে অশনভ শীক্ত আছে, ভেবে বাদশাহ ঘরের দরজা 
খদলে ঢুকলেন। 

“যথেষ্ট বাড়াতে বসে থেকোছস, কালই তুই আমার সঙ্গে শিকারে যাবি!, বলে বাদশাহ 
গর্যটার কাছে এগয়ে 'গয়ে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলেন, 'কন্তু তার মধ্যে প্রাণের কোন 
লক্ষণই দেখতে পেলেন না। 

“বাবা, আমার শিকারে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে নয একটুও, আমাকে আমার লেখাপড়া নিয়ে 
বাড়াতেই বসে থাকতে অন্যমাত দিন, বলল দলশদ। 

গরনর মধ্যের অশহভ শীক্তটা যে তাঁর ছেলের ওপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিস্তার করেছে ভাতে 


২ 


আর কোন সপ্দেহই রইল না বাদশাহর, তাই ছেলেকে আদেশ দিলেন কোন কথা না বলে 
শিকারে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে! 

পরের দন সকালবেলায় দিলশদ তার ব্যবার সঙ্গে শিকারে চলে গেল। তাদের সঙ্গে গেল 
তীর-ধননক সমেত চাঁল্পশজন শিকারা, চাল্লশটা বাজপাখা আর চল্লিশটা শিকারা কুকুর। 

তারা শহর ছেড়ে বোরিয়ে যায় নি তখনও বাদশাহর স্ত্রী আর বোন হবডমদড় করে এসে 
ঢুকল দিলশদের ঘরে, সোনার গরনটার কাছে ঝাঁপয়ে পড়ল। তাদের পিছনে পিছনে এল সভার 
লোকজন যাদের বাদশাহর আদেশ পড়ে শোনাল বাদশাহর দ্ত্রীঃ 

'আঁথলচ্বে সোনার গরএটাকে জ্বালিয়ে ফেলতে আদেশ দেওয়া হচ্ছে, কারণ তার মধ্যে 
আছে অশনভ শীক্ত।” 

প্রাসাদের সামনের বিশাল চণ্ধরটার জড় করা হয়েছে জৰালানীকাঠের গাদা। সোনার 
গর্টাকে নিয়ে আসা হল সেখানে, ভোরের সূযে'ওর আলো পড়ে ঝলকাতে লাগল গরনটা। 
চারদিক থেকে লোক জড় হল সে দশ্য দেখতে। প্রাসাদের দাসরা টেনেটরন অনেক কন্টে 
গরনটাকে তুলল কাঠের গাদার চূড়োর ওপর, ভালো করে সেটাকে দাঁড় কাঁরয়ে কাঠে আগদন 
জালিয়ে দেওয়া হল। 

অশদভ শাক্তর উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করতে লাগল ভাঁড়ের লোকেরা আর হাতের কাছে 
যা পেল তাই ছংড়তে লাগল গরদটার দিকে। আগননের উ*দচু উ*চু শিখ চেকে ফেলল গরনটাকে। 
বাদশাহর স্তী আর বোন দাসদাসাপারবূত হয়ে গরদটাকে চেকে ফেলা সেই আগদনের শিখা 
দেখতে লাগল খদশী মনে। 

আগদন নিভে গেলে গলে যাওয়া গরদটা থেকে কেবল একটা ধাতুপিণ্ড গড়ে ইল মাটিতে। 
লোকে যে যার ঘরে ফিরে গেল। প্রাসাদের সামনেটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। কেবল 
সন্ধ্যার মখে এক বদড়ী, বোধহয় বাজারে স্‌তো বেচে খালি ঝদাঁড় হাতে নিয়ে ফিরাছিল সে, 
ঠাণ্ডা ছাইয়ের মধ্যে ধাতুপপ্ডটা পড়ে থাকতে দেখল। 

“তো জড়াবার জন্য হয়ত কাজে লাগবে, ধাতুপণ্ডটা কুঁড়য়ে নিতে [নিতে বলল ববড়াঁ। 

শহরের প্রান্তে নিজের ছোট্র ঘরটিতে বদড়ী সারারাত ধরে সূতো কাটল, কেবল ভোরের 
দকে ঘরমে ঢলে পড়ল সে। কিন্তু ভোরের আলোর আভাস দেখা দিতেই ববড়ী উঠে একটুকরো 
শক্ত র্ট ভেঙে মদখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে ঝদড়ীতে নতুনকাটা স্‌তো নিয়ে বাজারে চলল। 

রাতের বোলায় ক্লান্ত হয়ে নিজের বাড়ীতে ঢুকে তো সে অবাক, দেখে: উঠোন পাঁরচ্কার 
করে ঝাঁট দেওয়া, জল-ছটান, 'মা্ট ভেজা ভেজা গন্ধ বাতাসে। নিজের ছোট্ট ঘরের দরজা 
খনলে সে হতভম্ব, চোখ ব্লগড়াতে লাগল: ঘরে সব গোছগাছ করা, জবলগ্ত চুলার ওপর রান্না 
করা খাবার। জলন্ত চুলার কাছেই আর একটা পান্রে চায়ে জন্য জল ফুটছে। ঝযাঁড়তে তুলোর 
বদলে রয়েছে কাটা সূতো। দস্তরখানের ওপর রাখা রয়েছে টাটকা তৈরা রহাঁট। ঠনজের চোখকে 
বিশ্বাস হল না ব্ড়ীর, বলল: 

ক্ৰপ্ন দেখছি নাকি? 
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কিন্তু নিজের গায়ে চির্মাট কেটে বড়ী ব্নঝল যে ঘদমোটেছ না। প্রথমটায় এসবে বড়া 
যেন একটু খদশীই হল, 'িন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভয় চেপে বসল মনে; 

গতনকুলে কোথাও কেউ নেই তো আমার ! কে করল এসব কাজ? 

ভয়ে বডড়ী সারারাত চোখ ব:জতে পারল না। ভূতপ্রেত দেখতে লাগল সে চারাঁদকে। মনে 
হতে লাগল যে ভূতপ্রেতগনলো যেন তাকে ছয়ে ছ€য়ে শামাচ্ছে যে তাকে নিয়ে যাবে নিজেদের 
সঙ্গে। কোনন্রমে রাতটা কাটাল ব্ড়ী। ভোরের আলো ফুটলে বড়ী দেখল যে তার পদরান 
পোশাকটা কাচা, তাঁগ্পি দেওয়া দিন্দদকের ওপর রাখা রয়েছে৷ এমন ভয় ধরল বদড়ীর 
তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সৃতোর কাঁণ্ডলভরা ঝাড় হাতে নিয়ে ভাব দেখাল যেন বাজারে যাচ্ছে। 
আসলে কিন্তু সে ঠিক করল চ্যালাকাঠের গাদার আড়ালে লদাকয়ে থেকে দেখবে [ক ঘটছে 
নিজের বাড়ীতে। 

একটু পরেই বড়ী দেখল যে তার ঘরের দরজা হাট হয়ে খদলে গেল আর জলের কলসটা 
যেন বোরয়ে এল উড়তে উড়তে। উড়ে উড়ে জলের নালার কাছে গিয়ে ডুব দিল জলে, জলতার্ত 
হয়ে গিয়ে আবার উড়ে চলল বাড়ীর দিকে। দরজার কাছ পর্যন্ত না গিয়েই কলসটা নিজেই জল 
1ছটাতে লাগল উঠানে। ভয়ে চেখ ব$জে ফেলল বধড়ী তারপর আবার একটুখাঁন চোখ খদলে 
দেখে কলসটা দাঁড়িয়ে আছে বাড়ার দেওয়ালের কাছে, এবারে ঝ্যাটাটা উঠোনের এঁদক থেকে 
ওঁদক পযন্ত লাফিয়ে লাফিয়ে জে নিজেই বাঁট 'দচ্ছে উঠোনটা। তারপর ঝ্যাঁটাটা 
দেওয়ালের কাছে এসে পড়ামাত্রই চ্যালাকাঠের গাদা থেকে একবোঝা কাঠ উড়ে উড়ে চলে গেল 
ঘন্ের মধ্যে, একটু পরেই ঘরের ছাদের চিমন? দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে লাগল গলগল করে। 

কিন্তু তারপরে যখন ঘরের দরজা আবার খদলে গেল আর জলের কলসটা মাটি থেকে 
উঠে উড়ে গেল নালার দিকে তখন বদড়ীর হাতপা কেপে উঠল বকের মধ্যে হাতুড়া পিটতে 
লাগল, প্রাণপণ শাক্ততে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। 

জ্ঞান ফিরে চোখ মেলে বদড়ী দেখে শনয়ে আছে নিজের বিছানায়, আবার জ্ঞান হারাবার 
উপক্রম হল তার; তার মদখের ওপর হাওয়ায় দলছে একটা পেয়ালা আর কোথা থেকে জলের 
ছিটা এসে লাগছে তার মদখে! 

“কে তুমি শয়তান না মান7ষ ?' আতীঁঙ্কত বড়ী জিজ্ঞাসা করল। 

বিদড়ীমা, ভয় পেও না, আমি মাননযই, নাম নাগনা। মেয়ের গলায় শোনা গেল। 
“সাদা কোন কিছ? দাও আমায়, গায়ে চাপা দেব আম, তাহলেই তুমি আমায় দেখতে পাবে? 

বনড়ী তাড়াতাড়ি পোশাক হাতড়ে চাবর গোছা খ:জতে লাগল, খে পেয়ে এগিয়ে ধরে 
বলল: 

“আমার িল্দনকে রাখা আছে সাদা কাপড় আম মরলে পরে কাজে লাগবে বলে। যাঁদ 
তুই সাত্যি কথা বালস তো উঠা নিয়ে চাপা দে গায়ে 

শিন্দঘক থেকে বার করে নেওয়া সাদা কাপড়টা যেই 'নাঁগনার মাথায় কাঁধে চাপা পড়ল 
অমাঁন বদড়ী দেখতে পেল তার চেহারাটা। 
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'ও5 কি ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলি আমায়, এবার বল দেখি কে তুই দি করে এল 
আমার কাছে ?? 

নাগনা বলল তার বাবার কথা, বলল যে 'তাঁন গেছেন দূর দেশে অদশ্য বসু কে দশ্য 
করার ওষ?ধ তৈরী করার জন্য গাছগাছড়া খুজতে বলল নিজের দাদদর কথা 'যাঁন সম্প্রীতি 
মারা গেছেন। কিজ্তু সোনার গরনর কথা, কেমন করে সেটাকে জব্যালয়ে দেওয়া হয়, কেমন করে 
অদশ্য হয়ে যাবার ওষমধ খেয়ে সে কাঠের গাদার কাছে পেশীছে বোরিয়ে গড়ে গর্টা থেকে 
অদৃশ্য অবস্থায়, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে গরনটার জন্য সেসব কথা "কিছুই বলল 
না। বলল না সে কথাও যে সে ঠিক করোছিল যে এ গরদর অবাঁশষ্ট ধাতুপণ্ডটা তুলে নেবে যে 
তারই সেবা করবে। 

প্রাসাদে দিলশদের ঘরে সোনার গরর চোখের ভিতর দিয়ে নাগনা দেখোঁছল দিলশদের মা 
আর 'পিসাঁকে, তাদের দেখে তার মনে হয়োছিল ভয়ঙকর আর নিদর্, তাই সে ভাবল প্রাসাদে 
আর নফরে যাবে না। 

নাগমার কাহিনী শ্ৰনে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল ববড়ীর তার মাথায় হাত ব্যালয়ে 
বলল বদড়ী: 

“বেচারা, আম যতাঁদন বে*চে আছি ততাঁদন তোর ক্ষাত করতে পারবে না কেউ, আমরা 
একসঙ্গে থাকব।” 

কয়েকদিন কাটল। নাঁগনা বদড়ীর কাজকর্মে সাহাযা করে সমতোও কাটে। পাঁরগ্রমী 
পাগনা ব্নড়ীর কাছে বোঝা তো মনে হয় না মোটেই, বরং আরও ভাল থাকতে লাগল সে। 

বাজার থেকে ফিরে বদড়ী তাঞ্চে বলে মে সব খবর শদনেছে মে বাজারে। একাঁদন বডড়ী 
ফিরে বলে: 

লোকে বলাবলি করছে যে অমাদের শাহজাদার নাক একটা খেলনা ছিল সোনার গরদ। 
এত ভা্বাসত সে খেলনাটাকে যে সারাদিন নাকি সেটাকে নিয়েই বসে খাকত। জানা যায় যে 
এ গরনটার মধ্যে নাকি ছিল অশনভ শাল্ত, যে শাহজাদাকে নিজের কাছে টানতে থাকে। তাই 
বাদশাহ ছেলেকে শিকারে নিয়ে গেলেন আর আদেশ দিয়ে গেলেন এ সময়ের মধ্যে গরনটাকে 
জালিয়ে দিতে। শিকার থেকে ফিরে শাহজাদা যখন সে কথা জানতে পারল তখন এমন ভেঙে 
পড়ল ষে জের ঘরে দরজা বন্ধ করে রয়েছে সেই' থেকে, কাউকে ঢুকতে দেয় না নিজের 
ঘরে আর মদখেও দেয় না কিছ7। নকাঁব শহরময় ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে “যে শাহজাদাকে 
খাওয়াতে পারবে তাকে বাদশাহ তার ওজনের সমান পাঁরমাণ সোনা দেবেন। সাধারণ লোকেদের 
মধ্যে থেকে আর কে খাওয়াতে পারে শাহজাদাকে ? বলে শেষ করল ধনড়ী তার কাহিনী। 

বিড়ীমা তুমি ওকে খাওয়াতে পার 1” বলল নাঁগনা। 

পক সে বলিস ! কি করে তা পারব আম 1? 

“তোমাকে তা করতেই হব, বড়ীঁমা, নাহলে শাহজাদা সে অনাহারে মররে 1 

াঁগনার অনহরোধে বাড়ী বাজারে য়ে একটুকরো মাংস িল: তা দিয়ে নাগনা তৈরণ 
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করল মাংসর [পঠে। বনড়ীর অলক্ষ্যে একটা পঠের মধ্যে ভরে দিল সে নিজের আংটিটা ঘেটা 
তার বাবা তৈরী করে দিয়োছিলেন তাকে। দিলশদ খব ভালো করেই জানে আংটিটার কথা _ 
প্রায়ই সই আংটাটর সক্ষ কারঃকাজের প্রশংসা করত সে। পিঠেভরা থালাটা একটা কাপড়ে 
মরড়ে দিয়ে নিগিনা বলল: 

প্রাসাদে গিয়ে বল যে শাহজাদার জন্য খাবার এনেছ। সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা কর যে 
তোমার হাত থেকে খাবেই শাহজাদা । আর শাহজাদার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বলবে তাকে 
“আমি নাগনার কাছ থেকে খাবার এনোছি। যাঁদ সে প্রমাণ চায় তো বলবে ণপঠে খাও, 
পিঠের ভিতরেই সে প্রমাণ পাবে !? 

মেয়েটির কথামতই কাজ করল বদড়ী। 

নাঁগনার নাম শঃনেই দিলশদ তাকে ঘরে ঢুকতে 1দল। তাড়াতাড়ি করে খেতে আরম্ভ 
করল তার আনা খাবার। একটা পিঠে তুলে মহখে দিতেই শক্ত কি একটা ঠেকল দাঁতে। সেটা 
বার করে দেখে 'নগিনার আংট বলে সে চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গেই! 

'তার মানে, বেচে আছে 'নিগিনা | কোথায় সে এখন ?? বদড়ীকে জিজ্ঞাসা করল সে। 

যাদ তাকে দেখতে চাও তো বড় রাস্তায় ণগয়ে চলে যাবে একেবারে শহরের শেষ প্রান্ত 
পযন্ত, তারপর ডানাঁদকে বাঁক নিয়ে যাবে নদীর 1দকে সেখানে আম তোমাকে নিতে আসব ।" 

বাদশাহ খদব খুশী হলেন যে বলড়ী ছেলেকে খাওয়াতে পেয়েছে, তাকে খাবারদাবার 
কেদার জন্য ?কছন পয়সা দিতে আদেশ দিলেন। 

পরের দিন শহরের প্রান্তে নদীর কাছে দিলশদ দেখা করল বনড়ীর সঙ্গে, বদড়ী তাকে নিয়ে 
গেল নিজের বাড়ী। যাঁদও তার বাড়ীটা জীর্ঁ দীনহাঁন তবদই 1দলশদের চোখে পড়ল 
বাড়ীটির অপর্র্ব পরিচ্ছন্নতা। আঁতাঁথকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসাল, তারপর নিজে গেল 
পোলাও রান্নার যোগাড়যন্তর করতে। 

দীন কুটীরটি ভালো করে লক্ষা করতে লাগল দিলশদ, দেখল মাটিতে পাতা ছেড়া 
শতর9ি, পাতিলা হয়ে গেছে কম্বলটা আর ঘরের কোনে একটা প্রোন সিন্দরক। এখানের 
কোন কিছুতেই [নাগিনার আস্তত্ব বোঝা যাচ্ছে না। 'প্রতারত হয়োছ আম' এই ভেবে যেই 
উঠতে যাবে সে চলে যাবার জন্য, এমন সময় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সে এই দেখে যে কেমন 
করে তার সামনে আপনা হতেই 'বাছিয়ে গেল র্বটসমেত দন্তরখান, দেয়ালের অন্য একটা তাক 
থেকে চলে এল ফলভরা থালা, চায়ের পাত্র, পেয়ালা| চুলার ওপর থেকে ফুটন্তজলের গাতটা 
আপনা হতেই এসে জল ঢেলে দিল চায়ের পাত্রের মধ্যে। রাটগ্লো টুকরো টুকরো হয়ে রাখা 
হয়ে গেল দিলশদের সামনে । এসব দেখে দরূণ ভয় পেয়ে গেল দিলশদ, ঘর থেকে বোরিয়ে 
ছদটে পালাতে উদ্যত হল সে,*, 

পণদলশদ | আম যে এখানেই আছি তা ক বুঝতে পারছ না তুমি? পাঁরচিত কণঠম্বর 
শ্নে থেমে পড়ল সে। 

শনাগনা | তুমি এখানে, তোমায় আম দেখতে পাচ্ছি না কেন? 
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এখান দেখতে পাবে, বলল শিগশা, দেয়ালের পেরেকে ঝহলতে থাকা সাদা চাদরটা উড়ে 
এসে ঢেকে ফেলল মেয়েটির মাথা থেকে পা পযন্ত, তখনই সে চিনতে পারল 'াঁগনাকে। 

অনেকক্ষণ ধরে বসে রইল তারা, যে সব ঘটনা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে তা জানাল 
পরস্পরকে । বাবার সঙ্গে শিকারে যেতে রাজা হয়েছিল বলে নিজের ওপর রাগ হল 'দিলশদের 
আর বাবার ওপরও রাগ হল এমান প্রতারণা করার জন্য। 

নিগিনা যখন বলতে লাগল যে সোনার গর্টা লোকেরা জালিয়ে দেয় তায় ভেতরে 
অশহত শান্ত আছে ভেবে আর তখন বাঁচবার জন্য নাগনাকে খেতে হয় অদশ্য হয়ে যাবার 
ওষএধটা। সে সব কথা শ্দনে 'দিলশদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল । 

“আমি প্রাসাদে ফিরে যেতে চাই না। 'নাগনা, তোমায় এ ওষদধটা আমাকেও দাও 1” 
অন্দনায় বিনয় করতে লাগল দিলশদ। 

ণকছনতেই না! কখনই তোমায় দেব না এ ওষধটা । আমি চাই মা যে তোমারও এমান 
দশা হোক আমার মত 1+ বলল 'নাঁগনা। 

পকন্তু তোমাকে আর ছেড়ে যেতে চাই না আম |, বলল দিলশদ। 

“আমার বাবার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। একমাত্র বাবাই বলতে পারে 
আমাদের কি করা উচিত, বিষমস্বর নিগিনা। 

কয়েকাঁদন সবার চোখে ধূলো 'দিয়ে প্রাসাদ থেকে বোরিয়ে এসে নাগিনার সঙ্গে দেখা করতে 
পারল দিলশদ। কিন্তু তারপরে তাকে অন7সরণ করতে থাকা বেগমের মায়ের দাসেরা বেগমের 
মাকে জানাল সে কথা। 

যখন বাদশাহ জানলেন যে ব্দড়ী দিলশদকে খাওয়াতে পেয়োঁছল সেই বদড়াঁর সঙ্গে দেখা 
করতে যায় সে তখন তানি আদেশ দিলেন: 

“ঘরে বম্ধ করে রাখ ওকে, বাইরে বেরোতে দিও না 1? 

বাদশাহর আদেশে অধিলদ্বে বিবাহ উৎসবের আয়েজন আরণ্ভ হল। বেগমের মা 
স্বপ্পে-জাগরণে নিজের মেয়েকে দেখছে সিংহাসনের উত্তরাধিকারাঁর স্ত্রী 'হিসেবে। ঘরে বন্ধ 
দলশদ নিগিদার কাছে যেতে পারছে না আর কাউকে তার কাছে পাঠাতেও পারছে না তার 
ওপর নতুন বিপদ ডেকে আনার ভয়ে| 

নিগিনা তার অপেক্ষায় রইল একাঁদন, দ্দাদন, তারপর তৃতীয়াদনে নিজেই চলল প্রাসাদের 
'দিকে। অদৃশ্য বলে সে সহজেই ঢুকে গেল খোলা ফটকের মধ্য 'দিয়ে। 

প্রাসাদের চত্বরেই 'নাগনা দেখল খদব ব্যন্ততা। ছাড়াছাড়া কথাবার্তা শদনে সে বঝল 
একটু পরেই পারিষদ-সভাসদবর্গ আসবে বাদশাহর কাছে তাদের সামনে বাদশাহ ঘোষণা 
করবেন দিলশদের সঙ্গে বেগমের বিবাহের কথা। 

বিশাল সভাকক্ষে গাঁলচাবিছান নীচু নীচু তল্তাগদলোর ওপর বসে আছে সভাসদরা আর 
সবার চেয়ে উ“চুতে জারির ওয়াড়পড়ান গদশীর ওপর বসে আছেন বাদশাহ। 'দিলশদ সভায় 
প্রবেশ করামাত্রই বাদশাহ জোরে জোরে ঘোষণা করলেন: 
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“আমি আমার ছেলের বিবাহ দেব আমার ভাঁগনীকন্যা বেগমের সঙ্গে! কাল হবে বিয়ের 
গ্রথম দিনের উৎসব 1” 

“না, বেগমকে বিয়ে করতে চাই না আমি 1, চীৎকার করে বলে 'দিলশদ চলে যাবার জান্য 
এগোল। 

থর ওকে 1, আদেশ দিলেন বাদশাহ অবাধ্যতার জন্য কারাগারে বন্ধ করা হবে তোকে। 

এমন সময় দৌবারিক এসে খবর দিল যে ফটকের কাছে এসে দাঁড়য়ে আছে সেই 
লোকটা যে শাহজাদাকে সোনার গরন্টা বেচৌছল, প্রাসাদে ঢুকতে চাচ্ছে সে! 

অদশ্যে ?নাগনা দাঁড়য়ে ছিল বাদশাহ আর দিলশদের মাঝে, এ খবর সেও শদনল। 

বাব ফিরে এসেছে 1, আপনা হতেই বেরিয়ে এল এ চীৎকার তায় মদখ দয়ে। 

সবাই ফিরে তাকাল সে স্বরের 1দকে িস্তু কাউকে দেখতে গেল না। কেবল দিলশদ 
ব্বঝল যে নাঁগনা সেখানে, প্রাসাদেই আছে। 

ণকামওগারকে ভিতরে আসতে দাও |? বলল দিলশদ। “তা নাহলে আম সবার চোখের 
সামনেই আত্মহত্যা করর।? 

গকামিওগারকে প্রাসাদে ঢুকত দেবার আদেশ দিতেই হল বাদশাহকে বাধ্য হয়ে। কিমিওগার 
সভায় ঢুকেই বাদশাহকে বলল: 

“সোনার গরএটাকে একবার দেখার অননমাত দিন, জাঁহাপনা 1, 

“যে সোনার গরনটা তুই বেচোঁছিলি আমাদের, ওর ভেতরে ছিল অশন্ত শাক্ত, তাই ওটাকে 
পাড়িয়ে ফেলার আদেশ দিয়োছ আম !? হিংস্র আনদ্দে বললেন বাদশাহ। 

হায়। বি করলেন! নিজের মেয়েকে মেরে ফেললেন! কান্নাভরা গলায় চীৎকার করে উঠল 
[ামওগার। 

'অমার কোন মেয়ে ছিল না। মিথ্যা বলাছিস তুই 1..? 

'না, সোনার গরবর ভিতরে ছিল আপনার মেয়ে! কি করে ওকে মারলেন আপাঁন |, বলল 
কামওগার। 

“আমি বেচে আছি ! এই যে এখানে আমি |? চীৎকার করে উঠল শিগিনা। 

'আয় এঁদকে, এই ওষনধটা খেয়ে নে 1 বলল খনশণ হয়ে কিমিওগার। 

তার হাত থেকে ছোট্র শিশটা নিয়ে নাঁগনা খেয়ে নিল তার ভিতরের বন্তুটা, সেই 
মাহর্তি সবাই দেখল মেয়োটবে, রোগা, দ্লান চেহারা, বড় ঝড় উজ্জ্লচোখ। 

“ও জ।দ্ জানে! ধর ওকে! গ্দাঁড়য়ে মারা দরকার ওকে !? দ্ধ হয়ে বললেন বাদশাহ। 

দাঁড়ান, আমার কথাটা শনন, পাড়য়ে মারার সময় অনেক পাবেন, বলল [কাঁমওগার 
বাদশাহর গত্মীর গোপন করা কথাটা বলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে। সে বলল ষোলবছর আগে 
বাদশাহর পত্মীর দাম করে এক বড়ী এসে তার সদাজাত পাত্রসম্ভানকে নিয়ে নেয় আর তার 
বদলে রেখে যায় বাদশাহর কন্যাকে সেই কথা। 


ষ্ঠ 


'বাবা। আপাঁন আমার বাবা 1, আনন্দে চাঁংকার করে দিলশদ কিমিওগারের দিকে ছহটে 
গেল। 

“এ মিথ্যা! জাদদকর, আমার ছেলেকে নিয়ে নিতে চায়! মেয়ে চাই না আমার! ওকে 
ধরে কারাগারে বন্দী কর!, ভয়ে, রাগে কাঁপতে আর চাঁৎকার করতে লাগল বাদশাহ। 

সভার মধ্যে আতঙ্ক হনতোহনড় আরম্ভ হয়ে গেল। গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় 
ভয়ে জ্ঞান হারাল বাদশাহর পত্মী। িছ7 লে।কজন তার 'দকে ছদটে গেল, আর কেউ কেউ 
আবার ডাইনের ভয়ে বাড়ীর দিকে দৌড় দিল। 

সময় নষ্ট করল না 'কামিওগার। যতক্ষণে বাদশাহ মেয়ের কথা অস্বীকার করাছিলেন আর 
আদেশ ছিলেন ততক্ষণে সে জে অদৃশ্য হবার ওষদধ খেয়ে নিয়েছে, খাইয়েছে [নিজের 
ছেলেমেয়েদেরও। যখন প্রহর়ীরা কামওগারকে ধরতে ছদটে এল তাকে আর দেখা গেল না 
সভার মধ্যে। তখন সে ছেলে দিলশদ আর নিগিনাকে নিয়ে প্রাসাদের ফটক দিয়ে বোরয়ে 
আসছে। অদৃশ্য হয়ে তারা সেই শহর ছেড়ে চলে গেল আর কখনও সেখানে ফিরে আসে নি 
তারা। 

অন্য শহরে পেশীছে তারা খেয়ে নিল কামওগারের নতুন ওষনধটা, আবার দৃশ্য হয়ে গেল 
তারা। 

এমনি করে বাদশাহ সম্ভানহারা হলেন আর কিামিওগার তার ছেলে ফিরে পেয়ে নিজের 
গাঁলিতকন্যা নাগনার সঙ্গে তার বিয়ে দিল। 

সারা যাঁবন তারা কাটাল মিলেমিশে, স7খেস্বচছদ্দে। 


নষ্ঠুর বাই' ও বাদ্ধমান নেড়ামদপ্ড 


এক ছিল মেয়েমানন্ষ| অজ্পবয়সে বিধবা হল সে ছোট ছোট তিনটি ছেলে নিয়ে। 
মেয়েমান্যটি আতি কম্টে বড় করে তুলতে থাকে তাপের, সুতো কেটে, সেলাই করে। ছেলেরা 
যখন ধড় হল তখন তার মাথার শেষ চুলটিও সাদা হয়ে গেছে। 

একাঁদন ধডড়ী মা ছেলেদের ডেকে বলল; 

“তোমরা বড় হয়েছ, আমার বয়স হয়েছে, আঙ্দলগদলো দরর্বল হয়ে পড়েছে আর স্‌তো 
কাটতে পারে না মোটে, ছচের গর্তটা আর চোখে দেখতে পাই নে। এবার তোমরা নিজেরাই 
রোজগারের চৈণ্টা কর। 

“মা গো, দেখ আমার কেমন মজবদত চেহারা, হাতে কত বল, খেতিমজদরের কাজ করে 
যা পাৰ সব এনে দেব তোমায়,” বলল বড় ছেলে। 

বড়ী রুট তৈরী করে রদমালে মদড়ে ছেলের সঙ্গে দিয়ে রওনা কারয়ে দিল তাকে। 

ছেলেটি শহরে এসে বাইয়ের* বাড়ীতে এসে দরজায় ধাক্কা দিল। বাই বোরয়ে এসে 
জিজ্ঞাসা করল: 

ণক চাই তোর ? 

'আমি খোতিমজর |” বলল ছেলোটি। 

'জাঁম চাষ করতে পারাঁৰ ? [জিজ্ঞাসা করল বাই। 

'পারব।” বলল ছেলেটি। 

বাই তাকে বাড়ীর ভিতরে এনে বলল: 


* বাই _ধনাঁ লোক। 


০ 


«ভাকে কাজে নেব, কিন্তু একটি শর্তে, যাঁদ রাজী হোস তো ভাল মাইনে পাব আর 
রাজী না হলে এখান পথ দেখ 

“তোমার শতটা বল শনা্ন ? 

বাই বলল: “তোকে আম যাই করতে বাল না কেন সবাকছৰ করাব, রাগ করবি নয। 
যাঁদ রাগ্ কারস তো আমি তোর নাককান কেটে দেব। আর যাঁদ আঁম তোর ওপর রাগ কার 
তো তুই আমার নাককান কেটে দিবি।” 

ভেবোঁচন্তে রাজী হল ছেলোট। ঘ্মোতে শ্ল সে। ভোরবেলায় বাই তার ঘদম ভাঙিয়ে 
হাতে একটা রট ধারয়ে দিয়ে বলল: 

“কাজে লাগ্‌ গিয়ে |” 

ছেলোট গাধার পিঠে গমের বস্তা চাপিয়ে, মাহষের কাঁধে যোয়াল-লাঙল জতে চলল 
মাঠে। বাই তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ফটক পর্যন্ত গিয়ে বলল: 

এই সমস্ত গমবীঁজ আজ প:তে 'দাব আর ফেরার পথে কাঠ কেটে গাধার পিঠে চাঁপয়ে 
আনাবি। 

ঠক আছে, বলে রওনা দল ছেলেটি। 

শক্তপোক্ত চেহারা তার, পারিশ্রমী, তাই সারাদনে জাঁমর বেশ বড় একটা অংশ চাষ করল 
সে, গুতল গমবাঁজ, তারপরে পাহাড়ে উঠে একটা গোটা গাছ কেটে তাকে চ্যালা করে চাপাল 
গাধার পিঠে। 

যখন সে বাড়ী ফিরল বাই তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল: 

ণক রে র্লাস্ত হয়ে পড়োছিস নাক ? রাগ হয় দন তো কোন কারণে ? 

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে খোঁতমজনর, কিন্তু শর্তের কথা মনে পড়ে বলল: 

না ক্লাম্তও হই নি আর রাগও হয় নি কোন কারণে ।' 

পরের দিন বাই আবার তাকে ভোরবেলায় জাঁগয়ে একই সব কাজ করতে আদেশ 'দিল। 
ছেলেটি আবার সব কাজ করে বাড়ী ফিরল বেশ দেরী করে। এমাঁন চলল কয়েকাঁদন ধরে, 
প্রচণ্ড পারশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ছেলোঁট। তাই একাদন সমন্ত জাম চাষ করতে গারল নাসে 
আর কাঠ কাটতেও পারল না। ঘরে ফিরল সে মনমরা হয়ে। কাঠছাড়াই ঘরে ফিরেছে দেখে বাই 
জিজ্ঞাসা করল: 

“কাঠ আঁনস নি কেন ? 

“আঁধার নামল, কাঠ কেটে উঠতে পার লি।” র্‌ 

বাই বলল: 

“রাগ হচ্ছে তোর ?” 

আর থাকতে না পেরে চোঁচয়ে উঠল ছেলোট: 

শনশ্চয়ই | আর কত পারা যায় অত্যাচার সইতে ? তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর |” 


৩১ 


তখানি বাই ভার নাককান কেটে নিয়ে তাড়িয়ে দিল তাকে। 

ছেলে ঘরে চিরলে তাকে দেখে কে*দে ফেলল তার বলড়ী মাঃ: “বাছা রে, এ তোর কি 
হল? 

ছেলেটি বলল সব ঘটনা। তা শ্দনে বদড়ীর মেজ ছেলে রেগে গেল, বলল: “তুই কঃড়ের 
বাদশা ! তাই তোর এমাঁন দশা। আমও যাৰ এ বাইয়ের কাছে, ওর শর্তমত কাজ করব, ভাল 
মাইনা পাব।” 

তখাঁন বাইয়ের কাছে 1%য়ে দরজায় ধান্ধা দিল সে। 

পক চাই তোর ?, জিজ্ঞাসা করল বাই। 

'আমি এসোঁছি আমার ভাইয়ের বদলে কাজ করব বলে। 

বাই তার শর্তের কথা বলল, রাজী হল ছেলেটি | সেও প্রাতাদন গাধার পিঠে গমের বোঝা 
চাপায়, মহিষের কাঁধে যোয়াল-লাঙল জোতে, মাঠে যায়, সারাদিন জাঁম চাষ করে বীজ পোঁতে, 
সম্ধ্যাবেলায় কাঠের বোঝ গাধার পিঠে চাপিয়ে ঘরে ফেরে। এই প্রচণ্ড অমানদাঁযক পাঁরশ্রমে 
সে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে কাঠ কাটতে পারল না। বাই তাকে কাঠছাড়া ফিরতে দেখে 
বলল: 
'কাঠ আনিস পি কেন 2 
কাণ্ড হয়ে পড়ৌছ, তাই কাটতে পার ন।” বলন ছেলেটি। 

বাই বলল: রেগে গেছিস নাকি ? 

এ ছেলেটিরও ধৈর্য? ভাঙল; 

পনশ্চয়ই |” অত পরিশ্রম কেউ সহ্য করতে পায়ে নাকি ? 

তারও মাককান ফেটে নিয়ে তাকে তাঁড়য়ে দিল ধাই। 

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরল ছেলেটি! বনড়ী মা হাহ7তাশ আরম্ভ করে দিল। 

হা পোড়া কপাল ! তোর ঘরে আগদন লাগরক বাই | সনখের মদখ দেখাব না তুই কখনো!” 

সবার ছোট ভাই ন্যাড়ামাথা ছেলেটি সবাঁফছ? শনেটুনে বলল “দাদারা, তোমরা অকর্মা আর 
ক'ড়ে, দেখো আম বাইয়ের গর্ত পুরণ করব? 

মা ছেলেকে বোঝাতে লাগল: “যাস না বাছা, তোরও একই দশা হবে। তখন তোদের নিয়ে 
কি করব আঁম?? কিন্তু সেসব কথায় কান না 'দয়ে সে শহরে চলে গেল। বাইয়ের বাড়ার কাছে 
গিয়ে দরজার ধান্ধা দিল সে বাই বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল: 

পক চাই রে, নেড় 2 

'আমার ভাইয়েরা তমার শর্ত পূরণ করতে পারে নি। আঁম এসেছি ওদের জায়গায় 
কাজ করতে। 

রাজী হয়ে বাই তাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। ভোরবেলায় ভার .ঘদম ভায়ে দিয়ে 
চাষের কাজে পাঠাল। নেড়ামাথা জাঁমতে গিয়ে গমবাঁজগদলো একটা গর্ভে ফেলে দিয়ে ছায়ায় 


৩২? 


শবয়ে ঘরাময়ে পড়ল। সন্ধ্যাবেলায় সে বাইয়ের যোয়াল-লাঙল টুকরো টুকরো করে কেটে গাধার 
পিঠে চাঁপয়ে ফিরে গেল মাঁনবের কাছে। 

“এই যে কাঠ !? ৰলল বাইকে! 

“ওরে নেড়ন, এমন শনকনো কাঠ কোথায় পোল তুই ? জিজ্ঞাসা করল ব্যই। 

'লাঙল-যোয়াল কেটোছি।” 

রাগে অন্ধ হয়ে গেল বাই, কিন্তু ভাব দেখাল যেন র্গছে না 

“কেন তুই এমন করলি? 

“বোধহয় মানবের রাগ হচ্ছে? জিজ্ঞাসা করল নেড়ামাথা খেতিমজনর। 

আত কষ্টে রাগ চেপে বাই বলল: 

না, রাগ হচ্ছে না। 

'তিহলে" বলল খোঁতমজনর, “কালকের জন্য নতুন লাল-যোয়।ল যোগাড় কর।” 

পরের দিন নেড়ামাথা আবাঃও ভোরবেলায় মাঠে গিয়ে একটা গর্তে ঢেলে দিল গমবীজ, 
বেশ আরাম করে ঘদমাল, তারপর সম্ধ্যাবেলায় লাগল আর যোয়াল কেটে ঘরে ফিরল। বাই 
এবারও ভাব দেখাল যেন রাগ হয় নি। এমি চলল একমাস ধরে। শর্ত ভাঙার ভয়ে বাই 
কিছ বলেও না। তখন নেড়ামাথা একটা মহিষকে কেটে গমবাঁজের খাঁল বস্তায় মাংপাটা ভরে, 
বরাবরের মত লাওল-যোয়্াল কেটে গাধার িঠে চাপিয়ে মানবের ঘরে ছিরল। 

“এই নেড়ামদণ্ডু, আর একটা মহিষ কোথায় ? 

“সেটাকে কেটোছি আমি, বস্তায় আছে ওটার মাংস। তোমার রাগ হচ্ছে নাক? 

রাগ করছে না বলা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না বাইয়ের। নেড়ামাথা গ্রাতাদন 
তার বাঁজ ফেলে দেয়, লাঙল-যোয়াল কাটে, একটা করে মাঁহষ কাটে। শেষে বাই তার স্ত্রী 
বলেঃ 
এ নেড়ামপপ্ডু আমাদের ফড়ুর করে দেবে। ভয় হচেছ আম আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারব 
না আর ও আমার নাককান কেটে দেবে! পালাতে হবে, নাহলে ওর হাত থেকে বাঁচার উপায় 
নেই।, 

হত একমত হল স্বামীর সঙ্গে। সধ্ধ্যাথেলায় তারা নিজেদের 'জীনসপত্র গাঁছয়ে নল, 
দামণ দামী 'জানসপত্র সব লিম্দরকে ভরল, তারপর ঘদমোতে শহ্ল। কিন্তু চালাক খোঁতমজনর 
তাদের মতলব ধরে ফেলল। বাই আর তার স্ত্রী ঘরীময়ে পড়লে সে সিন্দদক থেকে দামী দামী 
জীনসপত্র বার করে নিয়ে নিজে তার মধ্যে লদাকয়ে রইল মাঝরাতে বাই আর তার জ্ত্রী 
উঠে পেটিলা-পংটাল আর সিম্দবকটা নিয়ে পথে বেরোল। যেতে যেতে ভোর হল, দপনর গড়াল। 
ক্লান্ত হয়ে তারা একটা নদার ধারে থামল বিশ্রাম নিতে। বাই স্ত্রীকে বলল "চা তৈরী কর।' 

“নেড়ামাথা থাকলে কাঠ এনে দেতে পারত" বলল স্ত্রী। 

সেকথা শদনে নেড়ামাথা িন্দদকর ভিতর থেকে চীৎকার করে বলল: "আম এখানেই, 
আপনাদের সেবা করতে প্রস্তুত 1” 


৪--1383 ৩৩ 


রেগে গেল বাই; 

“ওরে শয়তান ! তুই আমার সব বাঁজ হাওয়ায় উীড়িয়ে দিয়োছস, সব মাঁহষ কেটেছিস, সব 
লাঙল কেটেছিস। আর এখন আমাদের দামী দামী জানসগদলো ছুরি করে আবার আমাদের 
পিছন নয়োছিস 1? 

হনজর, আমি দেখাঁছি তোমার রাগ হচ্ছে বলল নেড়ামাথা। 

কিন্তু বাই আর সামলাতে পারল না নিজেকে, চীৎকার করে উঠল; 

“এত সবের পরেও রাগ হয় না কার ? 

এই তো তুমি শর্ত পুরণ করলে, বলে নেড়ামাথা সঙ্গে সঙ্গে ছার বার করে বাইয়ের 
নাককান কেটে নিল। তারপর বাইয়ের বাড়ীতে 'গয়ে সেখানে তার জনাঁকয়ে রাখা দামী দামী 
জাঁনসপত্র ও বাইয়ের অন্যান্য ধনসম্পান্ত নিয়ে ানজের ঘরে ফিরল। এমাঁন করে সে ভাইয়েদের 
ওপর অন্যায়ের প্রাতশোধ মিল। 


ভ্রক চালাক মেয়েমানষদের কীর্তকলাপ 


কোন এক সময় একজন লোক ছিল। তার স্ত্রী ছিল খনব সবন্দরী আর সাজগোজ করতে 
খদব ভালবাসত সে। তারপর অভাবে পড়ল তারা, পয়সাকাঁড় নেই হাত মোটেই। একাঁদন ক্ত্রী 
তার স্থামাঁকে বলল: 

বাজারে গিয়ে কিছন নিয়ে আসি খাঘার জন্য” 

একটা সমগ্দর পোশাক পরল সে, কানে দল ঝোলাল, সদশ টানল ভ্রুতে, গালে একটা 
তিল আঁকল, তায়পর বাজারে চলল কোমর নাচাতে নাচাতে হাসতে হাসতে। দেখে, সাংসওয়ালা 
একটা ভেড়া কেটে ছাল ছাড়াচ্ছে। মেয়েমানদযাঁট তার দিকে একটা র্‌গার মোহর এঁগয়ে দিয়ে 
ধ্ললঃ 

“এই মোহরের বদলে মাংস দাও আমায়।” 

'আরে মেয়ে ও মোহরের কোন দামই নেই 1” বলল মাংসওয়ালা। 

“মোহরটার হয়ত দাম নেই, কিন্তু আমার তো দাম আছে | 

তার দকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে মাংসওয়ালা সাঁত্যই খনব সনম্দরী সে! বলে: 

“তোর স্বামী আছে নাকি ? তোর ঘরে আসতে ?দাব ? 

'াঁদ আমাকে তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তো এসো। কিন্তু তার আগে আমাকে দাও 
আধমন চাল, আধমন তি আর রেশমী পোশাক| আম এ যে বড় বাড়াটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে 
থাঁক। রাতের বেলায় এসো।” ৪ 

মাংসওয়ালা তাকে দিল সবকিছ7 যা যা সে চাইল আর বলল; 'রাতের বেলায় আমার 
অপেক্ষায় থাঁকস।” 

সেসব জানিস বাড়ীতে [নিয়ে রেখে এসে সে গেল শহরের কাজার কাছে। তাকে মোহরটা 
দিয়ে বলল: 


রঃ ৩৫ 


“ভাঙিয়ে দাও এটাকে? 

'এটার কোন দাম নেই, বলল কাজাঁ। 

হয়ত মোহরটার কোন দাম নেই, কিন্তু আমার তো দাম আছ্ছে বূলল মেয়েমানদ্ষটি। 

সন্দরীর দিকে তাকিয়ে কাজীর মাথা ঘদরে গেল। 

আমাকে আসতে দিবি তোর কাছে ? জিজ্ঞাসা কঃল সে। 

“আমাকে তোমার মমে ধরলে আসবে নাই বা কেন? কিন্তু আমার জন্য ভাল পণ দিতে 
হবে: আধমন চাল, আধমন ঘি আর রেশমী পোশাক-আশাক |? 

কাজী দিল পণ। সেসব বাড়ীতে রেখে এসে আবার ৰাজরে গেল সেয়েমানদযটি। দেখে 
বাজারের তদারকফারণ বসে আছে আরাম বোদারায়, মাথায় বিরাট পাগড়াঁ। তাকে পয়সাটা 


দিয়ে বলল: 

এটাকে ভাঙিয়ে দাও। 

“তোর মোহরের কোন দামই নেই” 

'হনজদর, মোহরটার দাম নেই তো আমার দাম ও কি কমে গেল নাকি ? 

ভার দিকে তাকিয়ে বাজারের তদারককারাঁর মনের শাস্তি ঘচল। 

গতার ঘরে আসতে দিবি ৮ বলল সে। 

এসো, কিন্তু পণ দিতে হবে তোমা আধমম চাল, আধমন ঘি আর রেশমী পোশাক- 
আশাক। আয় এখানে আমার বাড়া।” 

সব্কছদ দিল তার কফথ'মত, বাড়ী চলে গেল মেয়েমানঃযটি। তার স্বামী দেখল যে এত 
খাবার জিনস এনেছে, খদশটী হল খদব। দ্বামীকে বলল মেয়েমানদষটি: 

িখন তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। রাতের বেলায় আমার কাছে একজন লাক আসবে। 
যেই সে বাড়ীতে ঢুকবে অমালি তুমিও ঢুকবে তার পিছন পিছন 

মাঝরাতে এল মাংসওয়ালা। সাজগোজ করে মেয়েমানদযটি তার সামনে এসে দাঁড়াল। 

“তোময় আলিঙ্গন করতে সাধ হচেই, সবন্দরী।” বলল মাংসওয়ালা | 

মেয়েমাণ্যফটি বলল: দাঁড়াও, আগে খেয়ে দেয়ে নেওয়া যাক, এসো, তারপরে আলিঙ্গন 
করবে। 

এমন লম্য় তায় স্বামী বাড়াতে ঢুকে ধমাস করে দরজা বন্ধ করল। 

“ও কে?” ভয় পেয়ে গিয়ে বলল মাংসওয়ালা | 

“ও আমা স্বামী। কয়েকমাস ছিল না এখানে, হঠাৎ এসে পড়েছে।? 

ণক করব আম এখন ? 

“ভয় পেও না, আমি তোমায় লাঁকয়ে রাখব। স্বামীর চলে যাবার সময় আমাদের গর5র 
বছনর হবার কথা ছিল। আবম তোমাকে দরজার বাইরে বেঁধে তারপর দরজা বন্ধ করে দেব 
যদি স্বামী জিজ্ঞাসা করে তো বলব ওখানে বাছরটা আছে।” 

স্বামী ভিতরে এসে বসল: 


ত৬ 


ওগো ভীষণ খিদে পেয়েছে, আমার যেতে দাও।” 

“হা কপাল] কোথা থেকে আম পার খাবারদাবার ? তুমি তো একেবারে খোঁজই রাখ না 
বাড়ীর কথা।” 

স্বামী ধলে: “জাহাজে মাল ধোঝাই করলাম। কিন্তু জাঙাজের দানো ডুবিয়ে দিল 
জাহাজটাকে, সব মাল ডুবে গেল, আম কোনরকমে প্রাণে বেচোঁছ। আমাদের গরদটা কোথায় ? 

“গোড়া কপাল ! গন্রবটা তো নেই। ওথানে দরজার বাইরে বাছনরটা আছে।” 

“ছদার নিয়ে এস, ওটাকেই কাটব |” 

এই বলে স্বামী কুড়ঃল তুলে নিয়ে 'বাছনরটার” কাছে গেল। সেটার গঠে হাত ব্যালয়ে 
ব্যালয়ে পরখ করল সেটা রোগা না মোটা। চুগ করে রইল মাংসওয়ালা। তখন মেয়েটির স্বামী 
তার মাথায় এক ঘা বশিয়ে দিন মগনর দিয়ে। হাউমাউ করতে করতে সাংসওয়ালা দৌড় লাগাল 
গ্ললায় বাঁধা দাঁড়টা নিয়েই। স্বামীসত্রী এরপর হাসল অনেকক্ষণ ধরে। এবার মেয়েমাননযাটি 
স্বামীকে বলল: 'এবায আসবে "দ্বিতীয় আতাঁথ।” 

একটু পরেই কাজী এল। মেয়েমানযাঁটি দামী কম্বল পাতল, চুল আঁচড়ে, সাজগে।জ 
ঠিকঠাব করে নিল। 

“এসো তোমায় একটু আদর কার”, সময় নষ্ট করতে চাইল না কাজী। 

“ভালবাসার জন বে“চে থাকলে আদর ভালবাসার সময় পালাবে না, বাধা দিল তাকে 
মেয়েমানযযাঁট। 'এসো আগে খেয়ে নেওয়া যাক।” 

কন্তু এমন সময় ম্বামণ বাড়ীতে ঢুকে দরজায় আওয়াজ করল। 

ও কে? 

“ও আমার স্বামী। কয়েক বছর আগেও উধাও হয়ে যায়।” 

“কোথায় লরকোৰ আমি ? 

“খন স্বামী আমায় ফেলে চলে যায় আমি পোয়াতী ছিলাম। আমি তোমাকে দোলনায় 
বে+ধে শনইয়ে রাখব, বলব তার অননপাস্থীততে ছেলে হয়েছে আমার। ও যখন ঘদময়ে: পড়বে 
তখন পালাবে তুমি।' বলে তাকে শদইয়ে বেধে দিল দোলনায়। সে শদয়ে রইল তার লদ্বা দাঁড় 
য়ে আর দোলনা থেকে বোরয়ে রইল তার গাগদলো। স্বামী ঘরে ঢুকে গদাঁতে বসে বলল: 
'বাই গো, খেতে দাও, বড় [খদে পেয়েছে।? 

“কোথায় পাব খাবার ? আমার ও কিছ কম খদে পায় নি” 

রেগে গেল স্বামী: প 

“কোথায় আমাদের গরববাছনর ? আমার সব ধনসম্পান্তি কোথায় গেল ? 

“মালিক ছিল না তাই সব খনইয়োছি আমরা |» 

'আর আমার পোশাক-আশাক ? 


ণকছদ নেই। কিন্তু আঁম এক ছেলের জদ্ম দিয়েছি, একেবারে ঠিক তোমার মতন, এ যে 
দোলনায় শয়ে।? 


৩৭ 


খদশী হয়ে স্বামী দোলনার কাছে গেল। “ছেলের, দিকে দেখে সে, দাঁড়ভরা মখ, 
পাগ্লো দোলনা থেকে বৌরয়ে ঝদলছে। হেসে ফেলল স্বাম?, বলে: 

শদনছ, অনেক টাকা রোজগার করে এনোছি আমি, কাল ভোজউংসব হবে ছেলের জন্ম 
উপলক্ষে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে লোকে ওর দেখে হাসবে| খ্দরটা নিয়ে এস তো ওর 
দাঁড়টা কাময়ে দই।” 

খদরে শান দিয়ে নিয়ে সে কাজীকে পাঁরগ্কার করে কাময়ে দিল। ভয়ে কাজী একটুও 
নড়ল না পর্যন্ত। তারপর স্বামী বলল; 

“দেখি তো বউ কুড়নলটা নিয়ে আয় তো ওর পাগ্লো কেটে ছোট করে দিই একটু, না 
হলে লোকে বলবে ওর পাগনলো এমন লম্বা কেন। 

মেয়েমানন্ষটি কুড়দল নিয়ে এলে জ্বামী সেটা দিয়ে এমন জোরে ঘা মারল কাজীর পায়ে 
যে কাজা লাফিয়ে উঠে পিঠে দোলনাবাঁধা অবস্থাতেই দৌড়ল দরজার 'দিকে। দরজায় আটকে 
গেল দোলনাটা দরজার বাজনতে কিন্তু বাজ; ভেঙে 'ছিটকে রাস্তায় বোরয়ে গেল সে। 

শেষে গভীর রাতে এল বাজারের তদারককারী, মেয়েমানদমাট পালকের গদী বিছিয়ে 
সাজগোজ করে চুল বে“ধে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। 

“শেষে পেলাম তোমাকে ।” বলল বাজারের বড়কর্তা। 

“প্রেমের লগ্ন চিরস্থায়ী হোক এস আগে খেয়ে নেওয়া যাক, পোলাও তৈরা | 

এমন সময় কে যেন দরজায় ধান্ধা দল আর কার যেন গলা শোনা গেল। 

ওকে? 

“আমার চ্বামী। 

“কোথায় লকোব আমি ? 

“যখন স্বামী বাড়ী ছেড়ে চলে যায় তখন প্রদীপদান ছাড়া আমাদের আর িছবই অবাশষ্ট 
ছিল না। মাথার ওপর পাগড়াঁটা বাঁধ ভালো করে, তোমার মাথার ওপর প্রদ্ণীপটা বাঁসয়ে দেব 
আমি। প্বামী ঘযাময়ে পড়লে তোমাকে ছেড়ে দেব আম” 

মেয়েমানদ্ষটি তার মাথার ওপর প্র্দীপটা রেখে দেওয়ামাত্র স্বামী এসে ঘরে ঢুকল। 

“খেতে দে, বউ !” বলল সে। 

ণকছনই নেই বাড়ীতে খেতে দেবার মত।” 

“আরে বাড়ীতে যে এত দামী দামী 1জানসপত্র ছিল, সেসব কোথায় গেল ?? 

“এই একটা মাত্র প্রদীপদানই আছে।” 

“কত জায়গায় ঘরোছি, কতন্নকম প্রদীপদান দেখোঁছ এটার মত আর দান তো। দাও 
তো কুড়রলটা এটাকে একটু ঠিক করে দই । 

ওই তো তোমার কুড়লটা তোমার মাথার কাছেই।” 

স্বামী কুড়লটা নিয়ে বাজারের কর্তার কাঁধে মারল এক ঘা। প্রদণপটা পড়ে গেল বাজারের 
কর্তর মাথা থেকে ছনটে বৌরয়ে গেল সে বাড়া থেকে। 


চা 


তারা ভিনজনেই পেশীছল গিয়ে এক জায়গাতেই! পরম্পরকে তারা নিজেদের কাঁহন? 
বলল। 

“মেয়েমানন্ষটা ঠকিয়েছে আমাদের” এই বলে তারা প্রতিশোধ নেবে ভাবল। ওাঁদকে 
মেয়েমাননষাঁটি চিমটি আগনে গরম করে লাল করে নিয়ে অপেক্ষায় আছে তাদের। প্রতারিত 
তিনজন বাড়ীর কাছে এল কিন্তু বাড়াতে ঢুকতে পারছে না। ভাবল তারা ছাতে উঠবে সেখান 
থেকে ঢুকবে গিয়ে বাড়ীতে। দেখল ঘরে আলো জব্লছে, কিন্তু উাক 'দিয়ে দেখতে সাহস 
হচ্ছে না তাদের। 

শেষে মাংসওয়ালা মনে জোর এনে জানলা দিয়ে উপীক দিল আর মেয়েমানদষাটি অমান 
গরম চিমটি দিয়ে তার নাক চেপে ধরল ব্যথায় চে*চাতে ইচ্ছে হাঁচ্ছিল মাংসওয়ালার, "কিন্তু 
সে কেবল বলল: 

“দেখ কেমন নাচগান হল্লা হচ্ছে ওখানে ।” 

কাজীরও ইচ্ছা হুল দেখতে কি হচ্ছে সেখানে আর তার দামও দিল নাক 'দয়ে, কিনতু 
সেও সহ্য করল যধ্ধণা চাকার করে উঠল না! 

হ্যাঁ মাংসওয়ালা ঠিকই বলছে।” বলল কেবল সে। 

বাজারের তদারককার তখন ঘরের ভিতরে ঢুকতে গেল আর মেয়েমাননষটা তায় গশচাদ্দেশ 
চেপে ধরল চিমটে দিয়ে। চাঁংকার করে উঠল সে 'বাঁচাও, মেরে ফেললে | ও ডাইনী? 

বাড়ী ফিরে গেল তারা সবাই লঙ্জায় মুখ পদাঁড়িয়ে। 


বহ্াদন আগে ছিল এক চাষাঁ। খবব ইচ্ছা তার বড়লোক হবার। আই সংপারশ্রমে, 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে সে জমাল তিনশ" সোনার মোহর। একটা কৌটোর মধ্যে সে রেখে 
'দিয়েছে সেগদলোকে, প্রাতাঁদন সেগ্লোকে ঢেলে গোনে একবার করে। 

একাঁদন মে এমানি গননাঁছল যখন তখন বাড়াঁর ফটকের কাছে শদনতে পেল বধ্ধরর গলা। 
ভয় হল তার যে বধ্ধদ জেনে ফেলবে তার এই সম্পান্তর কথা, তাই তাড়াতাঁড় সেগনলোকে ভয়ে 
রাখল একটা কলসের মধ্যে, তারপর গেল বন্ধর ডাকে সাড়া দিতে। বন্ধ বলল: 

“ওই বাড়ীর প্রাতবেশী তোকে আর আমাকে যেতে বলেছে। চল যাই” 

চলল তারা দ7'জনে। যাক তারা, আমরা এদিকে দোখ চাষার বাড়ীতে কি হল। 
তার বউ কলসটা নিয়ে জল আনতে চলল। কিন্তু নদীর কাছে অনেক লোক থাকায় সে জল 
নিতে পারল মা, আর একজন লোক জল 1নতে যাচ্ছিল দেখে তাকে বলল জল এনে দিতে। 
লোকটা তার হাত থেকে কলসটা নিয়ে অবাক হল সেটা ভাষণ ভার বলে। কলসের ভিতরে 
তাঁকয়ে দেখে সোনার মোহর তার ভিতরে! সেগন্লোকে নিজের কলসের ভিতর ঢেলে নিয়ে 
ফাঁকা কলসে জল ভরে দিল চাষাঁর বউয়ের হাতে। তারপর লোকটা বাজারে গিয়ে দশ মোহর 
দিয়ে একটা মোষ কিনল আর বাকাঁ দশ নব্বই মোহর সঙ্গে নিয়ে বাড়া চলল। পথে যেতে 
যেতে মে ভাবল: “যাঁদ এখন ডাকাত পড়ে আমার ওপর তো লদঠে নেবে মোহরগদল্যে। 
মোষটাকে একটা লদকান যায়গায় য়ে গিয়ে মোহর়গদলো ওকে গিলতে দেব আর বাড়ীতে 
ওটাকে কেটে মোহর বার করে নেব)” 

মোষটাকে একপাশে সবার চোখের আড়ালে সারিয়ে নিয়ে গিয়ে মোহরগনলো গিলতে বাধ্য 
করল, তারপর নিশ্চন্তমনে বাড়ণ চলল। পথে দেখা হল তার ছেলের সঙ্গে। ছেলে জিজ্ঞাসা 
করল: 

৪০ 


“বাড়ীর জন্য ধা যা দরকার সব িনেছ তো, বাবা 2” 

“না তো কান নি।” বলে বাবা। 

ছেলের কাছে মোষটা দিয়ে সে কিরে চলল বাজারে আর ছেলে মোষটা নিয়ে চলল 
বাড়ীতে। এবার বলা যাক মোহরের মালিকের কথা। বম্ধরর বাড়ীতে 'গয়ে আমোদ আহনাদে সে 
খনব মেতে গেল। হঠাৎ এক সময় তার মনে পড়ল যে মোহরগন্লো সে ঢেলে দিয়োছল জলের 
কলসের মধ্যে, খনব দ্যশ্চন্তায় গড়ল সে, বিস্তু তারপর ভাবল বউ হয়ত লদাঁকয়ে রেখেছে 
দোহরগদলো। গিছদক্ষণ পরে সে আর তার বদ্ধ বাড়ার দিকে চলল। তারা দেখে একটা ছেলে 
মোষ নিয়ে যাচ্ছে। চাষী ভার বষ্ধনকে বলল: 

“ভাই রে, কবে থেকে ভাবাঁছ এমাঁন একটা মোটাসোটা মোষ [নে কেটে গরীব ম্যনদষের 
মধ্যে বাল করব মাংস।? 

ছেলেটার কাছে এসে তারা [জজ্ঞাসা করল: 

“কোথায় মোষটা নাল রে, বাছা ?? 

'বাজারে। 

“কত দিয়ে ?? 

দশ মাহরে।? 

“আরও বেশী যাঁদ দিই তোকে তো বেচে দাব ওটা আমাদের ? 

“দেবা? 

অনেকক্ষণ দরাদার করে শেষে বেশ মোহরে রফা হল। দাম মিটিয়ে দিয়ে মোষটাকে নিয়ে 
বাড়ী চলল চাষাঁ। 

এবার শোন সেই ছলোটির বাবার কথা যে মোষকে মোহর গগাঁলয়ে, ছেলের হাত তাকে 
বাড়ীতে 1নয়ে যাবার ভার 'দিয়ে বাজারে ফিরে গিয়োছিল। বাজারে গিয়ে যা যা দরকার "ছল 
সব কিনে বাড়ীতে ফিরে এসে দেখে মোষ নেই। ছলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল: 

"হ্যাঁ রে, মোষটা কই ?? 

বাবা তুমি ওটা দশ মোহরে ভিনেছিলে আম বিশ মোহরে বেচে দিয়েছি। 

একথা শদনেই তো তার চাকার করে উঠল, দেয়ালে মাথা. টুঁকতে লাগল, হা-হনতাশ 
করতে লাগল, "ীকন্তু বাবার 'কছদই নেই.। থাক ওর কথা, এবার দেখা যায় চাষী যে মোষ কিনে 
বাড়ীতে নিয়ে গেল তার ি হল বন্ধ্বকে নিয়ে বাড়ীতে এল সে। বদ্ধবকে বাইরে উঠোনে 
বাঁসয়ে ঘরে ঢুকে কলসের মধ্যে তাকাল, কন্তু কলসের মধ্যে মোহর নেই | চাঁৎকার করে উঠল সে: 

“বউ রে, এই কলসে রাখা মোহরগদলো কোথায় ?? 

ঘউ ঝলল যে কলস নিয়ে জল আনতে গিয়োছল। চাষী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে 


হা-হুদতাশ করতে লাগল, কিন্তু মোহরগ্লো যে খ্বইয়েছে তা তাকে মেনে ীনতে হল। বম্ধনকে 
ঘলল: 


দ্ধ রে, এই মোষটাকে কাট, গরীবদের মধ্যে মাংস বিলোব আ্বাম।” 

বন্ধ; মোষটা কেটে নাড়ীঙ্ঠড় পারম্কার করত লাগল। চাষী তখন দানজের মোহরগ্লো 
দেখতে পেয়ে দারদণ খদশী হল। প্রাতাটি মোহরকে ধয়ে, ঘষে পারিতকার করে চুমো খেয়ে প্রাতজ্ঞা 
করতে লাগল যে আর কোনাঁদনও সেগ্লোকে হাতছাড়া করবে না সে। 

একাদন চাষা নদীতে নেমে চান করছে এমন সময় তার মোহরের থাঁলটা, যেটা সে সর্বদা 
সঙ্গে সঙ্গে রাখে, পড়ে গেল জলে। জল থেকে উঠে এসে দেখে মোহর নেই। আবার জলে 
নেমে খল অনেক, কিন্তু কিছদতেই খুজে পেল না। ভাবল “বোধহয় শ্রোতে টেনে নিয়ে 
গিয়েছে মোহরগদলো। এবার আর কিছদতেই খজে পাওয়া যাবে না ওগনলো।” ভাগ্যকে মেলে 
নিয়ে ঝড়ী ফিরে চলল সে। বহনাদন ধরে শোক ভুলতে পারল না সে, লোকের চোখের আড়ালে 
কাঁদে আর মনের দ্ঃখে কবিতা লেখে 

এবার দেখা যাক নদাঁতে পড়ে যাওয়ার পরে মোহরগদলোর ?ি হল। নদীর তারে রাখাল 
ভেড়ার পাল চরাচিছল। খব গরম লাগাল রাখাল নদীতে কয়েক ডুব দিয়ে নেবে ভাবল। জলে 
নামতেই তার পায়ে ক যেন একটা ঠেকল। ডুব দিয়ে মে তুলে আনল মোহরভরা থাঁলটা। জল 
থেকে ল।ফিয়ে বৌরয়ে এসে পোশাক পরে নিয়ে মেহারের থাঁলটা লদাকয়ে রাখল জামার মধ্যে। 
আনন্দে সে চুপ করে বসে থাকতে পারছে না| ভেবে ভেবে সৈ মোহরগনলো লনাঁকম়ে রাখার 
একটা মতলব ঝার করল। 'নজের লাঁঠটাকে ভাঙল সে, তার মধ্যের সবাঁকছর চে*চে ফেলে 
"দিয়ে ফাঁকা যায়গাটায় ঢুকিয়ে দিল মোহরগদলো। 

এর পর একাঁদন পালের একটা ভেড়া 'পাঁছিয়ে পড়ল পাল থেকে। রাখাল রেগে গিয়ে 
তার "দিকে লাঠিটা ছংড়ল, লাঠিটা মাটিতে ধাঞ্কা খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল নদাঁর জলে। 
লাঠিটা পাবার জন্য ঘত চেষ্টাই করমক না কেন রাখাল পেল না সেটাকে কিছদতেই। শোকে 
দঃখে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল আর কাঁদতে লাগল সে। 

দডথ করদক সে ততক্ষণ, দেখা যাক ওঁদকে মোহরগ্লোর মালিক সেই চাষাঁর কি হল। 
নদাঁর তাঁরে তার জাঁমর যে অংকাটা সেখানে সে জল 'দাঁচছিল থেতে হঠাৎ দেখে জলে ভাসছে 
রাখালের লাঠি। সেটাকে তুলে নিল সে, বেশ ভারী বোধ হল। লাঠিটাকে দ্টুকরো করল সে, 
তার ভিতরে পেল নিজের হাঁরয়ে যাওয়া মোহরগ্রলো। সেগ্রলো জলে ধ্নয়ে, আদর করে 
বারবার গদনতে লাগল। তারপর আলখাল্লার প্রান্তে সেগদলো বেধে 'নয়ে আল্লাহকে ধন্যবাদ 
দিয়ে বাড়ী চলল। বাড়ীতে এসে বউকে বলে: 

“ওগো শদনছ, আম হারানো মোহরগদলে। পেয়োছি, আল্লাহকে ধন্যবাদ দাও।” 

স্তর হাতে মোহরগদলো দিয়ে লণীকয়ে রাখতে বলল। 

এবার দেখা যাক যে রাখালের লাঠি নদীতে পড়ে [গয়েছিল তার ক হল। ভেড়ার পাল 
মানবের জিম্মায় দিয়ে এসে সে নদীর ধার বরাবর চলতে লাগল, চলতে চলতে এসে পেশীছল 
সেই চাষাঁর বাড়ী পযন্ত। চাষীর আঁতাঁথ হল সে, চাষী আতাঁখর যোগ্য সমাদর জানাল। 
রাখাল কেন যেন বিষম আর চাষা তার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করতে লাগল। 


৪২ 


“বল প্রিয় আঁতাঁথ, তোমার বিষাদের কারণ ক? 

“ভাই রে, ভেড়া চরাচিছলাম আম। খনব গরম সোঁদন, ভাবলাম কয়েক ভুব দিয়ে নেব। 
জলে আঁম কিছ খজে পেলাম, সেই খঃজে পাওয়া জিনিসটা ল্দাকয়ে রাখলাম আমার লাঠির 
মধ্যে। লাঠিটা রাখতাম সবসময় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু একাঁদন যখন আমি ভেড়ার পাল 
চরাচ্ছিলাম নদীর তাঁরে তখন একটা ভেড়া পিছিয়ে পড়লে আম তার দিকে লাঠিটা ছণড় 
রেগে গিয়ে। লাঠিটা মাটিতে ঠোকা খেয়ে ছিটকে গিয়ে গড়ল নদীতে । কত ধরবার চেষ্টা 
করলাম লাঁঠটাকে পারলাম না| লাঠটাকে ধরার আশা ছেড়ে দিলাম, ভাগ্যকে মেনে নিতে হল। 
আর এখন দেখছ শোকে অধাঁর আম, এমনাঁক ভেড়াও চরাই না আর।” 

চাষা তার কাহিনী শদনে মনে মনে ভাবল: “এই হল সে লাঠর মালিক যেটা মদীতে 
পড়েছিল। স্রোতে লাঠিটা নিয়ে এসোঁছল আমার কাছে। সেটাকে ভেঙে ভিতরে মোহরগদলো 
দেখতে পাই, ভাবলাম ওগদলো আমার, কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে ওগনলো এই লোকের |” 

হ্তাঁক কাছে য়ে চাষী থলল: 

ওগো শহনছ, আঁম ভেবোঁছলাম জের মোহর খংজে পেয়োছি, এখন দেখাঁছ ওগদলো 
এই আঁতাথর। ওগ্লো ওকে দিয়ে দিতে হবে।” 

স্ত্রী বলল: “ঁফরিয়ে দাও, কিন্তু আমরা যে কিছ? মোহর খরচ করেছি, তার কি হবে ? 

চাষাঁ বলল: “যা খরচ করোছি তাও 'দিয়ে দিতে হবে।” 

চাষী আর তার স্ত্রী মোহরগন্লো নিয়ে আঁতাঁখর হাতে তুলে দিয়ে বলল: 

“এই যে তোমার মোহরগদলো, আমরা খঠজে পেয়োছিলাম। এর থেকে কিছ7 আমরা খরচ 
করেছি, সেগুলোও ফাঁরয়ে দেব যখন যোগাড় করতে পারব।” 

আঁতাঁথ খদশ হয়ে তাদের ধন্যবাদ দিয়ে মোহরগনলো নিয়ে বাড়ী চলে গেল। আবার সে 
ভেড়া চরাতে লাগল আর মোহরগএ্রলো কাছ ছাড়া করে না কখনও। 

একাদিন সে স্তেপে ভেড়ার পাল চরাচ্ছে এমন সময় দরে দেখা গেল, ঘোড়ায় চড়া 
কতকগলে৷ লোককে । রাখাল ভয় পেয়ে গেল, ভাবল ওরা লহ্ঠেরাদসদ্য, তাই ঠিক করল 
মোহরের থাঁলটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দেবে তারপর দসন্যগৰলো চলে গেলে পরে কৃয়া থেকে তুলে 
আনবে থালট্য। তাই করল সে: থাঁলটা ফেলে দল কুয়ার মধ্যে তারগর যখন ঘোড়ায় চড়া 
লোকগদলো চলে গেল তখন কুয়াতে নেমে খঃজতে লাগল তার মোহরের খালটা, কিন্তু খঃজে 
পেল না। রাখাল বোরয়ে এল কৃয়া থেফে ভেড়ার পালের কাছে গিয়ে বসে কাঁদতে লাগল, 
কিন্তু করার গকছর নেই। 

এবার দেখা যাক চাষার কি হল! লোকের কাছে এ কুয়ার জলের গদণের কথা শদনে সে 
ভাবল এ কুয়ার নেমে কয়েক ডুব দেবে |কুয়ার কাছে এসে জামাকাপড় ছেড়ে জলে নামল! জল 
তলে পা ঠেকতেই ক যেন একটা লাগল গায়ে। ডুব 'দয়ে চাষী তুলে আনল মোহরের 
খাঁলটা। পোশাক পরে নিয়ে বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বলল: 
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শএনছ, আঁতাঁথকে যে মোহরগনলো দিয়ে দিয়েছিলাম সেগুলো আবার খংজে গেলাম, 
রেখে দাও এগহলো। দেখা যাক ক হয় শেষ পযন্ত ।ঃ 

কয়েকদিন বাদে রাখাল আবার তার কাছে এসে বলল যে আবার নে মোহরের থাঁল 
হারিয়েছে। ভার সব কথা শদনে চাষা বলল: 

“তামার, আমার দর'জনেরই প্যান্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নামে সত্যি করে বল তো ভাই, 
কোথায় প্রথমবার তুমি খুজে পাও মোহরগ্রলো ? ওগবলো তোমায় যখন 'ফাঁরয়ে দিলাম আমি 
তার আগে তুমি কোথায় গেগদলো হারিয়োছলে ? আবার ওগনলো হারালে তুম, আবার এসেছ 
আমার কাছে। সাত্যি করে বল তো, ওগদণো আমার না তোমার মোহর ? 

“ভাই কবে, ও তোগারই মোহর, আমি শদধও শ্ধ ওগ্লো খঃজে খঃজে সময় নম্ট করোছি 


রাখাল আর গরাঁব চাষী যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সণ্টয় করোছল এ ধশ তা 
চিরকালের মত তারই রইল। 

শদনলে তো সংপথে উপার্জন করা অর্থের কাঁহন]। যে পাঁরশ্রমের মাধ্যমে সণ্য় করে 
তার সম্পাত্ত খোয়া যায় না কখনও। 


দুই শকপটের গল্প 


সমরখন্দে এক বাই থাকত, আর এক বাই থাকত পাহাড় এলাকায়। যে পাহাড় এলাকায় 
থাকত সে ছিল অন্চর্য কিপ্পণ। তার ছিল বতকগদলো ভেড়ার পাল, কতকগনলো ঘোড়ার পাল, 
কয়েকজন খোঁতমজর আর তিন বউ। সমরখদ্দের বাইও কম যেত না তার কাছে ?কপটোমিতে; 
ধঃসম্পান্ত আরও কম ছিল না: টালর তৈরী বাড়ী, ঘোড়ার পাল, ভেড়ার পাল। কিন্তু সে 
এমনাঁক গরাঁব মানহযকে একটুকরো রটও দিত না, কখনও ভিক্ষা দিত না, দিনমজনর রাখত 
দা, সব কাজ [নিজে করার চেষ্টা করত! 

সমরখন্দের বাইয়ের জ্ত্রী যত, তার মোটেই লাগে না বাইয়ের এই কিপটোম। সে 
প্রাতজ্ঞা করল যে তার স্বামী মরে গেলে সে আবার বিয়ে করবে এক উড়নচণ্ডীঁকে। 

বাই মরে গেল শেষে। ছেলেমেয়ে ছিল না তার, সব ধনসম্পান্ত পেল তার স্ত্রী। এক 
জঃমাড়ীকে বিয়ে করল সে, তাকে রেশমী পোশাক পাঁরয়ে তার হাতে দিল অনেক টাকা খরা 
করার জন্য। জনম়াড়ী তো খদব টাকা ওড়াতে লাগল বন্ধদের সঙ্গে হদ খেয়ে, স্ফার্ত করে। 
খাইয়ের মাথাটা কেটে রেখে দিয়েছিল তার বউ, প্রাতদিন খাওয়াদাওয়া সারা হলে সে আর 
তার নতুন স্বামী দদ'জনে লে লাঁঠ দিয়ে মাথাটাকে মারে আর বলে: 

“তোমার সম্পত্তি তুমি নিজে ভোগ করন, দেখ আমরা কেমন ভোগ করাছ।? 

এমানি ভাবে বেশ স্ফৃর্তিতে কাটতে লাগল তাদের দন 

যে বাই পাহাড়ী এলাকায় থাকত সে একদিন শহরে এল দরকারে। বাজারে কতকগরলো 
ভেড়া বেচে সে নল একটা ভেড়ার মাথা যেটা পচতে আরম্ভ করেছে, কিনল পচা শাকসব্জী 
তরকারী, পোকাধরা চাল, শক্ত বাসা রুটি, হলদে হয়ে যাওয়া শসা, এ সব কিনে বাড়ীর পথ 
ধরল। কিন্তু সন্ধ্যের আঁধার নামায় সে শহরেই রাতটা কাটাবে ঠিক করল। কাছেই একটা 
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বাড়ীর দরজায় ধান্কা দিল সে। সে হল সেই মৃত বাহইয়ের বাড়ী। আতাঁথর গোশাক-আশাক 
সোংরায় ভাত জুতা ছেস্ডাখোঁড়া, এমন কি কুকুরেরও তার সঙ্গে বসে খেতে ঘেস্না হবে। 
কিনতু বাড়ীর মালিক স্বামী-স্ত্রী সমাদর জানিয়ে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল আঁতাঁথকে, নরম 
বিছানায়, রেশমশ কম্বলের উপর শ্দতে দিল। বাতন্ন রকমের খাবার দাবার এনে রাখল তার 
সামনে। মৃত বাইয়ের মাথাটাও আনা হল। স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল: 

“মাথাটা এখন পিটাব নাকি খাবার পরে ? 

'্থাবার পরে”, ববল স্বামী। 

খাওয়াদাওয়া মারল তারা, তারপর মাথাটায় লাঠ িটতে লাগল আর বলতে লাগল: 

'ায়া নিজেরা জীবন থাকতে নিজের ধন ভোগ করে না তাদের এমান দশাই হয়?” 

অবাক হল আতিথি। সকালবেলায় যখন আঁতিথির সামনে চা আনা হল সে জিজ্ঞাসা করল: 

“মাথাটাকে [পটাচ্ছিলে কেন তোমরা ? 

'আমি এ বাইয়ের স্তর ছিলাম”, বলল মেয়েমানদযাঁট, “সমরখন্দের সবচেয়ে ধন ছিল সে, 
কিন্তু এক কপদ্দকও খরচ করত না নে। তখন আমি প্রাতজ্ঞা কার ও মরলে বিয়ে করব এক 
উড়নচণ্ডীকে। সে মরলে এই মাতালটাকে বিয়ে কাি। প্রীতাঁদন বাড়ীতে বষ্ধ্বা্ধর নিয়ে আসে 
ও ভোজ হয় প্রাতাঁদনই।” 

তার কথা শ্নে বাই যখন তাদের বাড়ী থেকে বেরোল যা কিছ সে বাজারে কিনোছিল 
সব ছঃড়ে ফেলে দিল স্তেপে, বাড়াতে ফিরে একটা ভেড়া কাটতে আদেশ 'দিল। তার এমাঁন 
পাঁরবর্তন দেখে তার বউয়েরা ভীষণ অবাক হল, জিজ্ঞাস্য করতে লাগল কি হয়েছে তার। ধাই 
বললঃ 

“তোদের বাপমা চুলোয় যাক! তোদের জাতের একজনকে দেখলাম। আমি মরলে তোরাও 
মাতালকে বিয়ে করে আমার সব টাকাপয়সা ডীড়য়ে দিবি। তার চেয়ে আমি নিজেই উড়োব 
আমার ট;কা।” 

সেই থেকে থাই অর্থ দান করতে লাগল বিদ্যালয় নির্মাণে, গ্রাম উন্নয়নে, গ্রামে সবার 
জনা তৈরণ করে দিল যাঁতাকল, তেলের ঘানি আরও অন্যান্য ভাল কাদে ব্যয় করল নিজের 
ধনসম্পান্তর অর্ধেক! 


ধর্তে কাঁৰ 


একসময় বদখারাতে ছিল এক চারণকাবি। তার খবব স্ান্দরর গলা ছিল। প্রাতি শবশ্রবারে 
মসাঁজদের সামনে লোক জড় করে তার রাঁচত 'বাভশ্ন কাহনী শোনাত। লোক জড় হত 
সবসময়ই প্রদ্্ুর। এফাঁদন সে কাহনগ শেষ করার পর লোকদের কাছ থেকে পয়সা নিতে লাগল 
এই বলে; “ভাইরা, খোপার পয়ায় আম জাদর ভেলকী দেখাতে জান। তোমরা প্রত্যেকে 
কিছ; কিছ7 করে দাও আমি তোমাদের জাদনর তেলকা দেখাব” 

লোকেদের জাদ;র ভেলকাঁ দেখতে ইচ্ছে হল তাই তারা সবাই পয়সা দিল। কাঁৰ সব 
গয়সাগনলো নিয়ে বলল: 

'ভাইরা, আজ দেরী হয়ে গেছে খোদাবন্দের ইচ্ছা যে আজ আমি যেন ভেলকা না 
দেখাই। পরের শদক্রবারে দেখতে পাবে ভেলকী।? 

কাঁৰ বাড়ীর উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল। লোকেরাও বাড়ী চলে যেতে যেতে বল।বাঁল করতে 
লাগল; “ই কবিটা, ওর বাপের মহখ পনড্বক, ঠকাল আমাদের। তিনজন লোকের ভাঁষণ রাগ 
হল, তারা ঠিক করল: 

ঠিগটাকে ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে। ওকে ধোলাই না দিলে হিসাব মেটান যাবে না 
ওর সঙ্গে । 

তারাও চলল কাঁধর দপিছন। কাব থাকত বখারার মাদ্রাসাতে। ঘরে এসে সে ডেকাঁচ উননে 
চাপিয়ে পোলাও রান্না করতে আরদ্ভ করল, এমন সময় হনডমদড় করে তার ঘরে এসে ঢুকল 
সেই তিনজন যারা তাকে ধোলাই দিতে চেয়োঁছিল। বি বুঝল ঠিকই ি জন্য এসেছে তারা, 
কন্তু বসতে বলল তাদের; 
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“আসান, আসন, আতাঁথরা আসতে আজ্ঞা হোব। ঠিক সময়েই এসেছেন। এখ্দান 
পোলাও তৈরা হয়ে যাবে। ততক্ষণ আসন চা খাওয়া যাক। 

প্রত্যেকের দিকে পেয়ালা এগিয়ে দিল সে। অনাহত আঁতাঁথরা দেখল সাত্যই পোলাও 
প্রায় তৈরী, চোখ টেপাটোপ করে ঠিক করল প্রথমে খেয়ে নেবে তারপর শিক্ষা দেবে। বসল 
তারা, কাব তাদের সামনে চা এগিয়ে দিচ্ছে আর বলছে ওঁদকে; 

“যখন বয়স কম ছিল খনব মিণ্টি গলা ছিল আমার| সপ্তাহে একাঁদন কৰে আম কাহিনী 
শোনাতাম আমার দরওয়াজার কাছে, গোটা ব্যখ্যরার লোক জড় হত আমার কাহিন্লী শুনতে। 
একাঁদন যখন আম বলছি আমার কাঁহনন, দোঁখ দরওয়াজায় দাঁড়য়ে এক সহণরী আমার 
কথাগদ্লো শদনছে প্রচণ্ড আগ্রহে । সোঁদকে তাকিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার! প্রতিদিন 
যেতে লাগল/ম দরওয়াজার কাছে। যেই কাহিনশ বলা আরম্ভ করতাম অমাঁন এসে দাঁড়াত 
মেয়োট, চুর করে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতাম আঁম। ভ্রমশ আমার মনে জলে উঠল 
প্রেমের আগদন। শেষে একাঁদন মাঝরাতে এলাম আম দরওয়াজার কাছে, অনেকক্ষণ ঘরলাম 
দরওয়াজার কাছে পিঠে যতক্ষণে না প্রহরাঁদের সতক* চোখকে ফাঁক দিয়ে পাঁচল পোঁরয়ে 
ঢুকতে পারলাম ভিতরে। চারাঁদক অন্ধকার, কেবল একটা ঘরে আলো জলছে। জানলায় উকি 
দিয়ে দেখি সে ঘরে ঘামোচ্ছে চ্লিশটি মেয়ে। মনে মনে বললাম: “আমার হৃদয়ের অধিকারিনীও 
নিশ্চই এখানে।” ঢুকলাম ঘরে, মেয়েরা রূপে একে অপরকে হার মানায়। ভাবলাম: এদের 
মধ্যে কে সেইজন যে আমাকে এমন 'নর্ভ'য় করে তুলেছে ? দাঁখ, শদয়ে আছে সে একেবারে 
সবার মাঝখানে, তার মাথার কাছে রয়েছে বাঁতিদান, তাতে জবলছে টাল্লিশটা বাতি। তার দ্ধাছে 
এাগয়ে যাব ভেবে যেই এাগয়েছি ধান্া লেগে গেল একটি মেয়ের গায়ে। মেয়োটির ঘদম ভেঙে 
গেল, সে লাঁফয়ে উঠে চীংকার করতে লাগল; 

“বাবা গো, মা গো, চোর, চোর |” 

কাব হাত তাল 'দয়ে আবার চাকার ক্নল: 

বাবা গো, চোর, চোর, ধর 1? 

সে চাকার শদনে উঠোন থেকে ছনটে এল মাদ্রাসার ছাত্রনা। কাধ অনাহত আঁতীথদের 
দেখিয়ে তাদের বললঃ 

“ওই যে চোর, মার ওদের 1 

ছাত্ররা তাদের ধরে মারতে মারতে ঘার করে দিল মাদ্রাসা থেকে। কোনক্রমে প্রাণে বাঁচল 
তারা। 

আর কাঁৰ নিজের এই চাতুরীতে খবব খ্বশী হয়ে হাঁড়ভার্ত পোলাও রামা করে তার 
রক্ষাকর্তাদের সবাইকে খাওয়াল পেটভরে! 
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একসময় এক মহাপ্রতাপশালণ বাদশহ 'ছিলেন। প্রচুর ধনসম্পদ তাঁর কোষাগারে, িনটি 
ছেলে তাঁর বেড়ে উঠছে। কিন্তু ধনসম্পদ বা তিন ছেলে কোনাঁকছনই বাদশাহর মনে আনন্দ 
দিতে পারে না। 

সব সময়ই মন খারাপ তাঁর। তাঁর সভভাসদরা বা ছেলেরা যত চেষ্টাই করএক না কেন তাঁর 
মনে খদশণী আনার িছনতেই িছন হয় না। 

একদিন তাঁর কাছে প্রধান উজশীর এসে বললঃ “তোমার এই বিষাদ ছাড়িয়ে পড়ছে অন্যদের 

মনেও। তোমার এত ক্ষমতা - যা চাও বল, আদেশ দাও, আমোদে মাত।' 

পনজেই বাঁঝ না আমি কেন আমার এ বিষাদ, কিছন ইচছা করে না আমার। উত্তর দিল 
ধাদশাহ। 

উজার বলল: 'তাহলে তোমার সেরা ঘোড়াগনলোকে সাজাতে বল। ীনজের পারিষদের দল 
নিয়ে আপনার রাজোর মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ কর। হয়ত পথে গড়বে এমন কোন জানিস যাতে 
আগ্রহ জাগবে মনের বিষাদ দূর হবে 1, 

প্রধান উজীরের উপদেশ মেনে বাদশাহ পারষদদের এক বিরাট দল নিয়ে, তিন ছেলেকে 
সঙ্গে নিয়ে নিজের রাজ্যের বিভিন্ন অণ্চল দ্রমণে বেরোলেন। 

শহর প্রদক্ষিণ করে সব মাঠবসাতি ঘদরে, হিজের উনচাল্লশটা বাগান দেখলেন, কিন্তু.এমন 
িছন দেখতে পেলেন না যা দুর করতে পারে তাঁর মনের বিষাদ! 

প্রাসাদে ফিরে যেতে চাইলেন তান, “কিন্তু উজীর তাঁকে বলল চাল্পশতম বাগানাটিতেও 
যেতে: হয়ত সেখানে তান বিশেষ কোন কিছ? দেখতে পাবেন! 

চাল্পশতম বাগানাটি সব বাগানের চেয়ে সব্দর। সেখানের ঘাস পাতা, ফুল অন্যান্য 
বাগানের চেয়ে আরও সমন্দর| 
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বাগানের মাঝখানে সবজ ঘাসঢাকা মাটিতে উঠেছে একটা বড় গাছ, একটাও পাতা নেই 
সে গাছে। বাদশাহর জানতে ইচ্ছা হল ক গাছ সেটা। 

এ গাছটি আত দ্প্রাপ্য ও বিস্ময়কর”, বলল মাল?, 'প্রাতাদন সম্ধ্যা ছটায় গাছটায় 
চূড়ায় কড়ি ধরে, সাতটার সময়ে গাছটা পাতায় ভরে যায় আর নটা নাগাদ ফুল ফোটে আর 
বারোটা নাগাদ ফলে পাক ধরে। কিন্তু মাঝরাতে একটা অজানা পাখা উড়ে এসে গাছে বসে, 
তাড়াতাড়ি ফনটা ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে নিয়ে আবার উড়ে চলে যায়। 

“কেউ এই গাছের ফলটা পাড়ে যেন আর যে পাখাঁটা ফল খায় তাকে ধরে। বললেন 
বাদশাহ। 

বাদশাহর ছোট ছেলে হাসান বাবার আদেশ গালন করার ভার গীনল। 

সধাই বাগান ছেড়ে চলে গেলে হাসান একা রইল গাছটার তলায়। গোটা সম্ধ্যাটা গাছ 
তলায় বসে কাটাল, কিন্তু ফলে যখন ঠিক পাক ধরার সময় তখনই গভীর ঘদমে কখন যে সে 
চলে পড়ল নিজেই বুঝতে পারল না ছেলোটি। 

ভোরবেলায় বাদশাহর দূত বাগানে এসে বলল যে বাদশাহ অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে 
আছেন ছেলের ?িরে আসার জন্য। 

নিজের ব্যর্থতায় অত্যন্ত মন খারাপ হয়ে গেল শাহজাদার, তার ভাষণ ইচ্ছা হচ্ছিল 
বাবাকে একটুখানি খবশী করতে যাতে তার মনের ভার পর হয়| হাসান বাবাকে জানাতে বলল 
যে পরের দিন রাত্রে সে যেমন করেই হোক পুরণ করবে বাবার ইচ্ছা। 

দিনের বেলায় ঘদাময়ে নিল হাসান, যাতে রাতের বেলায় পাখাঁটার ওপর চোথ রাখা যায় 
জার ফলটা পাওয়া যায়, কিন্তু সে রাতেও যখন ফলে পাক ধরল আর পাখা উড়ে এল হাসান 
আবারও ঘদাঁময়ে পড়ল নিজের অলক্ষ্যে, দেখতে পেল না কিছুনই। 

ভোরবেলায় বাদশাহর দৃতরা হাসানকে জানাল যে তার ব্যর্থতার কথা শদনে বাদশাহ 
আরও ভেঙে পড়েছেন! হাসান ঠিক করল তৃতাঁয় রাতেও ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে সে। 

সোঁদন ঘদমের সঙ্গে লড়াই করে সে জেগে বসে পলইল মাঝরাত পযন্ত। দেখল কেরন করে 
ফুল ফুটল গাছে, তারপর যেই ফলে গাক ধরতে আরম্ভ করল অমি উড়ে এল একটা পাখা, 
কিন্তু পাখাঁটা সেখানে মানহষ দেখতে পেয়েই উড়ে পালিয়ে গেল। পাখাঁটার কে তার ছংড়ল 
হাসান কিছু মেরে ফেলল না কেধল তার পাখনা থেকে খসে পড়ল একটা বড় পালক। পালকটা 
কুড়য়ে নিয়ে গাছের ফলটা ছি*ড়ে নিয়ে বাবার কাছে গেল হাসান। 

খনব খদশী হলেন বাদশাহ| অন্তদত পার্খাটার পালকটা লক্ষ্য করে সবাই দেখল যে 
তার ওপর কি সব অজানা অক্ষর লেখা, বাদশাহ ভীষণ ইচ্ছা হল পাখাঁটাকে দেখার। 
তখন হাসান বাবার অনমাঁতি চাইল পাখাঁটাকে খ+জতে যাবার, বাদশাহ অননমাত দিলেন তাকে। 

অনেক দিন ধরল হাসান, অনেক পথ চলল, বস্তু সেই পাখীর কথা শোনে নি কেউ। 

একাঁদন পথে ঝড় উঠল। বালির একটা বিরাট স্তম্ভ ছদটে এল হাসানের দিকে। 
শাহজাদার ঘোড়াটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। হঠাৎ সেই বাঁলিয় স্তল্ভটা থেকে লাফিয়ে 
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বোরয়ে এল একটা নেকড়ে, হাসানের কাছে এসে খাবার 'কছ7 চাইল তার কাছে। হাসান খাল 
থেকে একটা রদটি বার করে ছংড়ে দিল নেকড়ের দিকে। নেকড়ে রহাঁটটা খেয়ে নিয়ে বলল: 

“তুমি সাহসী আর মনটা তোমার ভাল। আম তোমার কাজে লাগতে চাই।ঃ 

হাসান নেকড়েকে বলল কোথায় আর কেন যাচ্ছে সে। 

“যতই পথ চল না কেন কিছ্তেই খুজে পাবে না তুমি”, বলল নেকড়ে। “তুমি আমাকে 
দয়া দেখিয়েছে বলে আমিও তোমায় সাহায্য করব। [নিজের ঘোড়াটা ছেড়ে আমার গিঠে বস 
[পছনাদকে মদখ করে আর লেজটা ধরে থাক নাহলে পড়ে যাবে। এর পরে তি করতে হবে 
পরে জানতে পারবে 1 বলল নেকড়ে। 

ঘোড়া থেকে নেমে হাসান তার লাগাম খনলে চরতে ছেড়ে দিল আর নিজে উঠে বসল 
নেকড়ের ঠে। হাসান নেকড়ের লেজটা ধরতে না ধরতেই নেকড়েটা বাতাসের গতিতে ছনট 
লাগল বন, পাহাড়, স্তেগ পোরয়ে একেবারে সোজা সেই রাজ্যের দিকে যেখাশে আছে সেই 
অভ্তদত পাখাঁটা। 

নেকড়েটা হাসানকে নিয়ে এল এমন এক বনে যেখানে অনেক পাখী আর জন্তু। 

হাসান শিকার করে নিজের আর নেকড়ের জন্যও খাবার যোগাড় করল। 

সম্ধ্যা নামল। 

নেকড়ে বলল: “এবার শহরে খাও, চাঁল্লশটা ফটক পোরিয়ে যাবে। প্রাতিটি ফটকের কাছে 
দ7জন করে ডান ঘদমোচেছ। গোজা ঢুকে যাথে ফটকের মধ্যে দিয়ে, ভাইনগদলোর ঘদম ভাঙবে 
না। চাল্পশটা ফটক পোঁরয়ে গেলে দেখতে পাবি দোনার খাঁচা, আর খাঁচায় সেই পারাটা যেটাকে 
তুমি খংজছ। পাখাঁটা নিয়ে আর কোনাঁদকে না তাঁকয়ে চটপট ফিরে আসবে” 

নেকড়ে যেমন যেমন বলোছল ঠিক তেমান করল হাসান। সোনার খাঁচার সেই আশ্চর্য্য 
পারাটা রয়েছে দেখল যেটা তার বাবার বাগানে উড়ে আসে। 

পাখাঁটার থেকে বেরোচ্ছে কেমন এক উজ্জ্বল জ্যোতি। কিন্তু যখন হাসান পাথাঁটাকে 
খাঁচা থেকে বার করে নল তখম মনে হল যেম সেই জ্যোতিটা তার 'পছনে গড়ে রইল। 
কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে পিছন ফিরল হাসান। 

যে দাঁড়টার ওপর পাখাঁটা বসোঁছল তার থেকে সূর্যের আলোর ছটা বেরোচেছ। হাসানের 
ইচ্ছা হল দাঁড়টাও সঙ্গে নিতে! আর যেই সে দাঁড়টা ছঃয়েছে অমনি বেজে উঠল অনেকগ্লো 
ঘণ্টা আর চারাঁদক থেকে ছদটে এল প্রহরীর দল; দাঁড়ের থেকে সৃতো গিয়ে পেীছেছিল 
প্রাতিটি প্রহরাচোৌঁকির কাছে আর সূতোর শেষে বাঁধা ছিল র্‌গোর ঘণ্টা _- সেই ঘণ্টাগদলোই 
প্রহরাঁদের ঘম ভাঙয়েছে। 

প্রহরারা হাসানের হাত থেকে পাখাঁটা নিয়ে নিল আর তাকে নয়ে চলল পাখার 
মালিকের কাছে। পাখার মালিক শাহজাদার মাথা কেটে ফেলতে আদেশ দিল। হাসান তাকে 
অন্মরোধ করল তার কথা শদনতে, বলল সে তার সব কথা, পাখার মালিকের মায়া হল তার 
জন্য, মাথা কাটার আাদেশ প্রত্যা হার করে নিল, এমনাক বলল যে তাকে পাখাঁটা দিয়ে 
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দিতেও পারে যাঁদ হাসান তার বদলে এনে দিতে পারে প্রতিবেশী রাজ্যের বাদশাহ্‌র চাল্লশাট 
সন্দরা কন্যার সবচেয়ে সদন্দরী যে তাকে। 

বিষগ্নমনে হাসান নেকড়ের কাছে ফিরে এসে বলল ঘা যা ঘটেছে সব কথা। 

রেগে গেল নেকড়ে হাসানের ওপর, তাকে বনের মাঝে একা ফেলে চলে যেতে চাচ্ছিল, 
কিন্তু শোকাক্রান্ত হাসানের দিকে তাকিয়ে মায়া হল তার জন্য, বলল যে তাকে সাহায্য করবে 
সে এবারও । 

আবার নেকড়ের পিঠে বসল হাসান, নেকড়ে বিদন্যৎগতিতে ছনটে চলল সেই বাদশাহ্‌র 
রাজ্যের দিকে যার চাল্লশটি কন্যা ছিল। নেকড়ে এসে থামল একেবারে শহরের সীমানায়! 
সন্ধ্যার আঁধার নামলে নেকড়ে হাসানকে বলল: 

তুমি এবার ঢোক গিয়ে শহরে। শহরের প্রবেশপথে শদয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর জন্তু। ওকে 
তয় না করে এগিয়ে যাবে সোজা। শহরে দেখতে পাবে একটা বড় প্রাসাদ, সেই প্রাসাদেই থাকে 
শাহজাদীরা। দাসদাসীরা ঘ্মিয়ে থাকবে, কোন ভয় না করে সোজা [ভিতরে ঢুকে যাবে সপ্তম 
ঘরাঁটতে যাবে _ সেখানেই ঘনময়ে আছে সবচেয়ে সব্দরী কন্যাটি। তাকে দ্হাতে করে 
তুলে নিয়ে চলে আসবে। কেবল চলে আসার সময় পিছন ফিরে তাঁকিও না।” 

নেকড়ে যেমন যেমন বলোছিল: ঠিক তেমনই সব কিছ ঘটল। সপ্তম ঘরে ঘরমিয়ে থাক 
শ্যহজাদীর কাছে পেশীছাল হাসান। কিন্তু যেই তাকে তুলে দিয়ে বোরয়ে আসতে যাবে অমান 
পিছনে একটা টুংটাং আওয়াজ উঠল। 

কৌতৃহল চেপে রাখতে না পেরে হাসান পিছন ফিরল, দেখে মাটিতে পড়ে গেছে 
শাহজাদীর সোনা-মাঁলমনক্তোবসান শালটা। নীচু হয়ে সেঁটিকে কুড়োতে গেল হাসান, কিন্তু 
সেটি ছোঁয়ামাতই চারাঁদক থেকে ছনটে এল দাসদাসারা, অজানা লোকটিকে দেখে চীৎকার 
চেশ্চামেচি আরম্ভ করে দিল। 

হাসানকে নিয়ে যাওয়া হল বাদশাহর কাছে। বাদশাহ তার মাথাটা কেটে ফেলতে 
চাইল। 'কস্তু শাহজাদা হাসান বাদশাহকে অন্যরোধ করল তার কথ্য শননতে, বলল তাকে সব 
ঘটনা? 

হাসানকে পছন্দ হল বাদশাহর। 

“পাখীর মালিককে আমি আমার সবচেয়ে সরল্দরী কন্যাকে দিয়ে দেব মহামৃল্য শালটা 
সমেতইঃ, বলল বাদশাহ, পকন্তু তার বদলে আমার চাই পাহাড়ে থাকে যে ডাইন তার হলব্দ 


রংয়ের ঘোড়াটা।” 
হলরদ রংয়ের ঘোড়াটা বাদশাহকে এনে দেবার প্রতিশ্র্ীতি দিয়ে অনহতপ্ত হাসান ফিরে এল 
নেকড়ের কাছে। 


তার কথা না শোনার জন্য নেকড়ে এমন রেগে গেল হাসানের ওপর যে তাকে আঘাত 
প্যস্ত করে বসল আর তাকে একা ফেলে চলে যেতে চাইল। কিন্তু চোখভরা জল নিয়ে 
কাকুতামনাত করতে লাগল শেষ বার সাহায্য করার জন্য! 
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আবার দয়া করল তাকে নেকড়ে - তার মনে পড়ল যে হাসান তাকে রাঁট খেতে 
'দিয়োছিল। 

আবার হাসামকে নিজের পিঠে পিছন দিকে ম্খ করে বাঁসয়ে ছনটে চলল পাহাড়ের 
দিকে যেখানে থাকে সেই ভাইন। শেষে পাহাড়ের নীচে এগে নেকড়ে হাসানকে বলল: 

“দেখো এবার ঠিক ঠিক আমার 'নদেশতো কাজ কোরো! আর বাঁচাতে পারব না তোমায়। 
পাহাড়ে উঠে একটা বড় বাড়াঁ দেখতে পাবে। বাড়ীর ভিতরে ঢুকবে। তৃতীয় ঘরটিতে ঘমোচ্ছে 
ডাইনটা ওর গলায় চ্াবগরলো ঝনলছে। ওর ঘদ্ম খনব গভীর। ভয় পেও না ওকে। চাবিগনলো 
খনলে নিয়ে এগিয়ে যাবে। দ্টো ঘর দেখতে পাবে, একটিতে আছে অনেক পেরেক জার 
অন্যাটিতে _ রেশমী দাঁড়। প্রথম ঘরটায় ঢুকবে আগে নেবে ডীনশটা পেরেক। তারপর অন্য 
ঘরটার ঢুকে অটাত্রশ গজ দাঁড় কেটে নেবে। এর পর যাবে আত্তাবলে যেখানে হলনদ রংয়ের 
ঘোড়াটা আছে। সেখানে আন্তাবলের কোণায় একটা মস্ত বড় গর্ত খোঁড়া আছে। যেই তুমি 
ঢুকবে আ্তাবলে ঘোড়াটা অমাঁন ডেকে উঠবে, তুমি চট করে দাঁড়টা থামে বে“ধে নিয়ে গর্তে 
নেমে পড়বে। ঘোড়াটা ডাকছে শদনে ডাইলটা ঘদম ভেঙে আসবে আস্তাবলে, ঘোড়ায় উঠে 
দেখতে যাবে কোন লোকজন আছে নাঁক ধারেকাছে। কাউকে না দেখতে পেয়ে ফিরে এসে 
ঘোড়াটাকে আবার তার জায়গায় দাঁড় কাঁরয়ে রেখে ঘদমোতে চলে যাবে। তখন তুম গর্ত 
থেকে মাথা বার করবে। আবার ডেকে উঠবে ঘোড়াটা। আবার ঘদম ভেঙে আসবে ডাইনটা 
ঘোড়ার পিঠে বসে দেখতে যাবে বাইরেটা। কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার গিয়ে ঘুমোতে 
শোবে। আবার মাথা বার করবে তুমি গণ থেকে _ তৃতীয়বার ডেকে উঠবে ঘোড়াটা। 
তৃতীয়বার ডাইনটা জেগে উঠে এসে ঘোড়ায় চড়ে তার রাজ্য দেখতে বেরোবে। কিন্তু কিছন 
দেখতে না পেয়ে ফিরে এলে ঘোড়াকে বকবে শদধন শনধ তার ঘদম ভাঙানর জন্য, ঘোড়ার 
খাবারের পান্রটা থেকে িসামস নিয়ে নেবে তার বদলে হাড় খেতে 'দয়ে বলবে: “এবার যতই 
ডাক না কেন আর আসব মা তোর কাছে, মিথঢাক ! ধলে ঘ্মোতে চলে যাবে। তখন তুমি চট 
করে বোঁরয়ে আসবে গর্ত থেকে। হাড়ের বদলে ঘোড়াকে খেতে দেবে কিসামস। এতে খনশী 
হবে ঘোড়াটা, ডাকবে না। তখন তুমি সেই ঘরে যাবে যেখানে ডাইনটা ঘঃমোচেছে,। তার 
পোশাকটা মাটিতে পেরেক ঠুকে ঠুকে আটকে দেবে। তার ঘ্ম ভেঙে গেলেও উঠতে পারবে না। 
যতক্ষণে সে পেরেকগ?লো ছাড়াবে ততক্ষণে তুমি ছদটে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে। ঘোড়া 
ছনটয়ে চলে আসবে আমার কাছে।” রি 

এবার হাসান নেকড়ের কথামত সবাঁকছন ঠিক ঠিক করল, মাঝরাতে সে এসে পেশছল 
নেকড়ের কাছে হলদদ রংয়ের ঘোড়ায় চড়ে। নেকড়ে তার সাহস আর প্রত্যুৎপন্মমাতত্বের প্রশংসা 
করল, তারপর তারা রওনা দল সেই বাদশাহর দেশের উদ্দেশ্যে, যে ঘোড়ার বদলে নিজের 
সন্দরণী মেয়েকে দেবে বলেছিল। 

প্রাসাদের কাছে পেশছ নেকড়ে হাসানকে বলল: 
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'এত কদ্ট করেছ আর ঝাাক নিয়ে হলনদ রংয়ের ঘোড়াটা লিয়ে এসেছ তুম! ওটা 
তোমারই পাওয়া উচিত ! একটু চোখ বন্ধ কর ত? দোঁখ 1” 

হামান চোখ বন্ধ করল, আয় যখন চোখ মেলল তখন দেখল নেকড়ের জায়গায় ঠিক 
হন আর একটা হলনদ ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। 

'আমাকে নিয়ে যাও বাদশাহর কাছে”, বলল নেকড়ে, “তার কাছে আমার বদলে নেবে 
মহামুল্য শালসমেত মদ্দরী মেয়েকে। তাকে নিয়ে এখানে এসে হলন্দ ঘোড়ায় বসে যাবে 
পঃখাঁর মালিকের কাছে! আম মাঝপথেই তোমার নাগগাল ধরব |? 

বাদশাহকে নেকড়েটা দিয়ে তার বদলে শাল আর মহামূল্যবান উপহারসমেত শহজাদীকে 
নিয়ে হলদদ ঘোড়ায় চড়ে পাখী আনতে চলল। 

বদল করা ঘোড়াটা ওদিকে একঘণ্টা বাদেই নেকড়েতে গারণত হয়ে পালাল আস্তাবল 
থেকে। হাসান আর সদন্দরীকে সে মাঝপথেই ধরে ফেলল! সবাই মিলে ভারা চলল পাখীর 
মালিকের বাড়ীর দিকে। 

নেকড়ে হাসানকে বলল: 

'এমন সন্দরীকে 'দিয়ে দিতে খারাপ ল।গছে। ওকে দেব না আমরা, তুমি ওকে বিয়ে 
করবে ! চোখ বন্ধ কর তো।ঃ 

হাসান খনলে দেখে যেন সদম্দরীকে তারা নিয়ে এসেছে ঠক তেমান আর আদন্দরী দাঁছিয়ে 
আছে তার সামনে। 

“আমাকে য়ে যাও বাদশাহর কাছে', বলল নেকড়ে। তার কাছে দাঁড়সমেত পাখাঁটা 
নিয়ে এখানে আসবে হলদদ ঘোড়ায় চড়ে সব্দরীকে নিয়ে ছনটবে সোঁদকে যেখানে তোমার 
সঙ্গে আমার দেখা হয়োছন। আম এসে পেশীছব।” 

সনন্দরীতে পাঁরণত হওয়া নেকড়েকে হাসান দিল পাখীর মালিককে, পাখার মালক 
জাদেশ "দিল দাঁড়সমেত পাখাঁটা তাকে দিয়ে 'দিতে। নিজে এঁদকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে 
লাগল। 

হাসান হলদ্দ ঘোড়ায় চড়ে পাখীকে আর সাদ্দরাঁকে নয়ে অনেক দরে! ওাঁদকে পাখার 
মালিকের বিম্বে্ধ সময় সন্দরী নেকড়েতে পাঁরণত হয়ে পালিয়ে গেল প্রাসাদ ছেড়ে। নেকড়ে 
শীগাঁগারই হাসানের নাগাল ধরে ফেলল, তারপর একসঙ্গে তারা চলল হাসানের বাবার 
রাজ্যের উদ্দেখ্যে। 

অমন আশ্চর্য পাখাঁটা এনে দেওয়া হাসানের বাবা ছেলের ওপর এমন খদশী হলেন যে 
তথ্যাঁন আদেশ দিলেন হাসানের আনা সদপ্দরীর সঙ্গে তার বিয়ের উৎসবের আয়োজন করতে। 

হাসানের বিয়েতে নেকড়েও উপাস্থিত ছিল সম্মানত আঁতাঁথ হিসাবে --সেই তো 
হাসানকে সাহায্য করোঁছল শাহজাদা, ঘোড়া আর পাখী পেতে। 

পাণ্ডতরা পাখীর পালকের ওপরের লেখাগদলোর পাঠোদ্ধার করলেন. তাতে লেখা ছিল 
মান্্ষের সব গ্ণগর্ীলর কথা! 
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জেলের ছেলে ও গুলদোর মাছ 


এক ছিল জেলে। একাঁদন সে নদীঁতীরে এসে ছিপ ফেলে একটা মাছ ধরল। মাছটা 'িন্তু 
যে সে মাছ নয়_সে হল গনলদে।র, সারা শরার লেজ থেকে মাথা পযন্ত ফুলে ঢাকা; 
প্থবাঁতে তার চেয়ে সন্দর আর কিছুদই নেই খদশী হয়ে জেলে বঞ্ড়শী থেকে মাছটা খনলে 
নিয়ে দেখতে লাগল সে তাকে মদগ্ধ হয়ে, হঠাৎ মাছটা তার হাত ফসকে পালিয়ে গেল জলের 
মধ্যে। 

সেই থেকে জেলের মন থেকে সখ আনন্দ বিদায় [িল। বাড়ী ছেড়ে চলে গেল সে নদীর 
ধারে, সেখানেই একটা কুটীর তৈরী করে থাকতে লাগল; সারাদিনরাত নদাঁতে ছিপ ফেলে 
বসে থাকে। 'কন্তু গদলদোর মাছ আর পড়ে না তার ছিপে িছরতেই। তেমাঁন করে নদীর 
ধারেই একাঁদন মরে গেল জেলে। 

সেই জেলের এক ছোট ছেলে ছিল। সে যখন বড় হল মাকে বলল: 

“এবার একটা কোন কাজে লাগা উচিত আমার। আমার বাবা 'ক কাজ করতেন বল মা, 
আমিও সেই কাজই করব।” 

'বাছা রে, তোর বাবা ক করতেন সে কথা জানতে চাস না| মা উত্তর দিল। 

কিন্তু ছেলেটির ভাষণ আগ্রহ হল জানার জন্য। তখন তার মা দীর্ঘস্বাস ফেলে বলল: 

“্যাঁদ তুই জানতে চাস ি কারণে তোর বাবার মত্যু হয়েছে তো ঘরের ছাদের দিকে 
দেখ |” 

ছাদের দিকে তাকিয়ে ছেলে বাবার 'ছিপগদলো দেখতে পেল। 

'আমার বাবা মাছ ধরতেন | উৎসাহত হয়ে বলল ছেলে। 'আমিও তাহলে মাছ ধরার 
কাজ করব 1” 
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ছাদের থেকে ছিগগ্লো পেড়ে আনল, ব্ড়শীর জং পার্কার করল, তেল মাথাল। 
সকালবেলায় মাকে বলল: "আমার সঙ্গে নেবার জন্য রঢটি তৈরী করে দাও, মাছ ধরতে যাব।” 

ননিদাঁতে যাস না রে বাছা!” থারবার বোঝাতে লাগল তার মা কিন্তু কোন কাজ হলনা 
তাতে; খাবার তৈরী করে তার সঙ্গে দিয়ে তাকে রওনা কাঁরয়ে দিয়ে বলল: 'তাড়াতাঁড় করে 
ফিরে আদিস 1, 

জেলের ছেলে নদাঁতারে এসে জলে ছিপ ফেলল। ছিপে টান গিয়ে তুলল একটা মাছ। 

যে সে মাছ নয় সেটা গদ্লদোর, সারাশরীর ফুলে ঢাকা; তার আঁশগদলো রোদের 
আলোয় ঝলক দিচ্ছে; পৃথিবীতে তার চেয়ে সদ্দর আর িছদই নেই। 

জেলের ছেলে মাছটাকে নিয়ে একটা ভেজা রদমালে জড়িয়ে ছন্ট 'দিল বাড়ীর দিকে। 

মা গো, দেখ কি পেয়েছি আমি 1, চাঁংকার করে বলল সে। দেখ শীগাঁগর _ এ হল 
গ্লদোর মাছ!” 

সে কথা শদনে অবাক হল মা, কিন্তু যখন গ্লদোর মাছ দেখল তখন তার সোন্দর্যে 
অভিভূত হল। 

“না, এমন মাছকে রামা করব না, চল ওকে আমাদের চৌবাচ্চায় ভাঁসয়ে দিই।, 
বলল মা। 

চৌবাচ্চায় গলদোর মাছটাকে ছেড়ে তারা মদগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল কেমন আপাদমস্তক 
ফুলে ঢাকা মাছটা সাঁতার কাটছে। 

প্রাতবেশীদের ডেকেও দেখাল তারা মাছটা। সম্ধ্যা পর্যন্ত দেখল সবাই মাছটা যতক্ষণে 
লা সূর্য নামল আর গদলদোর জলের নাঁচে চলে গেল ঘদমোবার জন্য। 

ভোরের আলো সবে ফোটামান্র ফটকে কে যেন ধান্ধা দিল। জেলের ছেলে ফটক খুলে 
আপাদমন্তক অস্ত্রশস্ত্র সাত্জত হয়ে দাঁড়য়ে আছে বাদশাহর কয়েকজন চর। 

হযজদর জেনেছেন যে তুই ধরেছিস গদ্লদোর মাছ, যার চেয়ে সন্দর আর কিছদই নেই 
পাঁথবাঁতে।' বলল চররা। হঃজরের আদেশ যেন তুই অবিলম্বে গ্লদোরকে প্রাসাদে পেশীছে 
দিয়ে আসস।, 

করার কিছু নেই: জেলের ছেলে একটা জলভরা পাত্রে মাছটাকে নিয়ে তার ওপর একটা 
ভিজে ন্যাকড়া চাপা দিয়ে নিয়ে চলল প্রাসাদে। 

বাদশাহ আদেশ দল গব্লদোর মাছটাকে প্রাসাদের জলাধারে ছেড়ে 'দিতে। জলাধারের 
পাঁরচকার জলে মাছটার আঁশের ওপরের ফুলগদলো সূর্যযালোকে ঝকঝক করতে লাগল। 
মাছটার দিকে তাকিয়ে আনন্দ আর গর্ব নিয়ে বাদশাহ ধলতে লাগল: 

'প্ীথবাঁতে কারো এমন মাছ নেই | পাঁথবাঁতে আমার গদলদোর মাছের মত এমন সা্দর 
আর কিছনই নেই 1? 

বাদশাহ আদশে দিল মাছের জন্য নানা রংয়ের চামড়া দিয়ে একটা সদন্দর আটকোনা 
জলাধার তৈরী করতে, যাতে সেটাতে করে মাছটাকে যে কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। 
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চমৎকার চামড়ার জলাধারটায় মাইটা আরও সংন্দর দেখাতে লাগল, বাদশাহর আদেশে দাসরা 
মাছটাকে সর্বত্র নিয়ে যায় বাদশাহর সঙ্গে সঙ্গে! 

একদিন দূর দেশের এক আঁতাঁথ এল বাদশাহর কাছে। তাকে গন্লদোরকে দোঁখয়ে 
বাদশাহ বললঃ 

“গোটা দীনয়ায় আমার গদলদোর মাছের চেয়ে সান্দর আর কিছন নেই! আর কি চাই 
আমার ?” 

“বাদশাহ, আর ও সখী হোন !” বলল আতাঁথ। 'চামড়ার জলাধারে এমন চমংকার মাছ 
আর কারো নেই। কিন্তু দূর দেশের বাদশাহর মেয়ে না্গস গদ্লদোর মাছের চেয়েও সহম্দর। 
শাহজাদঁ মাসকে যাঁদ কানে সোনার দদল পরিয়ে এখানে বাঁসয়ে রাখা যায় তবেই আর 
কিছ চাইবার থাকবে না আপনার |” 

রেগে গেল বাদশাহ। উজীর, পারিষদদের ডেকে তখাঁন বলল তারা যেন অবিলম্বে তার 
জন্য এনে দেয় সোনার দদলপরা শাহজাদণ নার্গসকে। 

কিন্তু উজীর _ পাঁরিষদরা হাঁ করে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে, কেউই জানে 
কোথায় পাওয়া যাবে শাহজাদী নাঁগ্গসকে। তথন তাদের মনে পড়ল জেলের ছেলের কথা যে 
গদলদোর মাছটা ধরোছিল: 

'সেই সোনার দদলপরা শাহজাদীকে এনে দিতে পারে! মাছটা তো ওই ধরোছল।” 

জেলের ছেলেকে ডেকে আনা হুল বাদশাহর কাছে। বাদশাহ তাকে আদেশ দিল আঁবলদ্বে 
নিয়ে আসতে শাহজাদী নার্গনকে যে নাক গলদোরের চেয়ে সদন্দর। 

পাঁড়য়ে রইলি কেন।? রাগে চীৎকার করে বলল বাদশাহ। 'যা এখান! না হলে তোর 
মাথা কেটে ফেলার হনকুম দেব 1? 

করার কিছন নেই। মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে ছেলোটি পথে বেরোল সদর শাহজাদণ 
ল্াগসের খোঁজে। 

চলছে তো চলছেই। পথে দেখে একটা পরান জনতো পড়ে আছে, সেটাকে পা দিয়ে 
মেরে ফেলে দিল দরে ছওড়ে। হঠাৎ জনতোটার তলা থেকে বোরয়ে এল একটা বড় প+পড়ে, 
মানদষের গলায় বলল; 

ধন্যবাদ তোমায়, যঃধক, তুমি আমায় মনাক্ত 'দিয়েছ। জদতোটার চাপে মরেই যাঁচছলাম 
প্রায়। এই নাও তোমাকে দিলাম আমার একটা শংড়। কণ্টে পড় যাঁদ কোনাঁদন তো এটাকে 
জ্বলবে তাহলেই আম এসে পড়ে সাহায্য করব” 

ধপ*পড়েকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছেলেটি শংড়তে বেধে রাখল কোমরবন্ধের সঙ্গে । 

কয়েকাদন বাদে জেলের ছেলে এসে পেশীছাল একটা চওড়া নদীর ধারে। নদীর ওপারে 
এক পা আর এপারে এক পা রেখে দাঁড়য়ে আছে এক দৈত্য। 

সে জিজ্ঞাসা করল ছেলেটিকে: 

কোথা হতে আসছ, পাথক ? 
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'আমি আসছি সেই দেশ থেকে যেখানে অর্ধেক দিন সূর্য থাকে) 

“যে যবক গনলদোর মাছ ধরেছে তাকে তুমি জান নাঁক 7 জিজ্ঞাসা করল দৈত্য। 

“আমিই সেই জেলে।* বলল য্বক। 

“তার অপেক্ষায় তো আছি এতাঁদন 1 খুশীতে ফেটে পড়ল দৈত্য। 'এই ভ্যবে দাঁড়য়ে 
আছি অন্দেক বছর, আদেশ পেয়েছি যে আমি নদীর ওপর থেকে নামতে পাঁর কেবল তখনই 
যখন আমার কাছে আসবে সেই জেলে যে গলদের মাছ ধরেছে। এবার আমি মনাক্ত পেলাম। 
তুই কোথায় যাঁচ্ছস ?+ 

গ্যাচ্ছি সোনার দলপরা শাহজাদী নাগসকে খংজতে। ধলল জেলে। “নদী পার হতে 
সাহায্য কর না আমায়? 

দৈত্যটা নদার ওপর ঝ:কে পড়ে জল খেতে লাগল। একটু পরেই নদাঁতলে আর এক 
ফোঁটা জলও রইল না, তখন জেলে নদ গার হয়ে গেল! দৈত্য আবার নদীর জল ছেড়ে দিল 
নদীতে, তারপর সেও চলল জেলের সঙ্গে। 

চলতে চলতে তারা এসে পেশীছল একটা ছোট পাহাড়ের নীচে। সেখানে এক বিশালদেহী 
লোক কেদাল হাতে 'নিয়ে দাঁড়য়োছল। কোদালের এক আঘাতেই পাহাড়ের আধখানা তুলে 
নিচ্ছে সে, তারপর আবার ফেলে দিচ্ছে। জেলে আর দৈত্য লোকটার কাছে এগিয়ে শীগয়ে 
আভিবাদন জানাল। 

“কোথা হতে আসছ তোমরা আর যাচ্ছই বা কোথায়? জিজ্ঞাসা করল কোদালহাতে 
লোকাটি। 

'আঁম আসাঁছ সেই দেশ হতে যেখানে অর্ধেকাদন সূর্য থাকে, যাচ্ছি সোনার দদলপরা 
শাহজাদণ নার্'সকে খজতে।' বলল জেলের ছেলে। 

তুমি যাঁদ মেই দেশের লোক হও যে, বক গ্লদোর মাছকে ধরেছে তাকে তুমি জান 
নাকি? জিজ্ঞাসা করল লোকটি। 

'আমই সেই যদবক।” বলল জেলের ছেলে। 

“এলে তুমি শেষ পর্যন্ত 1 খ্বশাঁতে চাঁধকার করে উঠল [িশালদেহণ লোকঁটি। 'কতাঁদন 
অপেক্ষা করোছি তোমার। পথ চেয়ে থেকে চোখগদলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বহদবছর ধরে এই 
গাহাড়টা একবার ভেঙে ফোঁল, একবার গাঁড়। আমার ভাগ্য আছে যে আমি এমাঁন করে 
যেতে থাকব মতাঁদনে না গদলদোর মাছ যে ধরেছে সেই জেলে এখানে আসবে। এবার আম 
কোদাল কাঁধে ফেলে চলব তোমাদের সঙ্গে। 

এমন একজন শীস্তশালি সঙ্গী পেয়ে খদশী হল জেলের ছেলে, তিনজনে একসঙ্গে চলতে 
লাগল। 

চলছে তো চলছেই তারা, কয়েকাঁদন বাদে দরে দেখা গেল একটা উপ্চু মিনার। 

“ই দেখ জেলে, কোথায় তোমার যাওয়া দরকার। এ হল বাদশাহর শহর। 

আরো কাছে এগয়ে [গিয়ে তারা দেখল যে মিনারের চূড়া ণীগয়ে 'াঁলয়ে গিয়েছে 


চি 


আকাশে । মিনারের গায়ে বসান নানা রংয়ের পাথরগরলো ঝকঝক করছে। মিনারের ওপরে 
ঢাকা দাঁড়য়ে আছে ঢাক নিয়ে। আর নাঁচে কোমরে তরোয়াল লাগিয়ে দাঁড়য়ে আছে 
প্রহরাঁ। 

প্রবীন প্রহরাঁর কাছে এীগয়ে গিয়ে জেলের ছেলে সসম্মানে তাকে আঁভবাদন জানাল। 
প্রহরীটি জিজ্ঞাসা করল: 

“কে তুমি, কোথা থেকে আসছ, কি চাই তোমার ? 

'আম এসোঁছ সেই দেশ থেকে যেখানে অধধেকদিন সূর্য থাকে, সোনার দ্লপরা 
শাহজাদাঁকে নিতে এসেছি।' বলল জেলের ছেলে। 

তোমার মত অনেক বাহাদর ছেলেই এসেছে শাহজাদণকে পাবার জন্য, কিন্তু ফিরে 
গেছে সবাই শব্ধ হাতে 1+ বলল প্রহরী। 

“আমার একান্ত অনযরোধ, বলদন কেমন করে বাদশাহর সঙ্গে দেখা করা যায়? বলল 
জেলের ছেলে। 

“আমি এখন ফটক খনলে দেব। সেখানে দেয়ালে তুমি দেখতে পাবে বাদশাহর মোহর 
ছাপ দেওয়া ঘোষণা! তাতে আছে তিনাটি শর্ত যা শাহজাদীকে গেতে গেলে পূরণ করতে 
হবে। গড়ে ভেবে দেখ; তুমি তা পূরণ করতে পারবে কিনা। তারপর মিনারের উপরে উঠে 
গিয়ে তিনবার ঘা দেবে ঢাকে, তারপর অপেক্ষা করবে।” 

জেলের ছেলে সে ঘোষণা পড়ল, তারপর সিশড় বেয়ে দোঁড়ে উঠে গিয়ে ঢাকে এমন 
জোরে বাঁড় মারল যে ঢাক টুকরা টুকরো হয়ে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ল। ঢাকার কানফাটান 
আওয়াজ বাদশাহর ঘদম ভাঁওয়ে দিল যে ঢাক বাজিয়েছে তাকে আঁবলদ্বে ডেকে পাঠাতে 
হনকুম দিল বাদশাহ। 

“শোন গো ছেলে তুমি আমার শর্ত পড়ে ঘাবড়ে যাও নি দোঁখ, তাই জন্যই ঢাক 
বাজিয়েছ 1 বলল বাদশাহ জেলেকে । 'হাজার হাজার সাহসী ধাঁর চেষ্টা করেছে আমার শর্ত 
পরণ করতে, কিন্তু পারে নি। তেমার বয়স অল্প _ পরামশ দিই এ প্রচেষ্টা না করতে।? 

“যা হবার হোক! বলল জেলের ছেলে। “সোনার দ্লপরা শাহজাদীকে পেতে হবেই 
আমায় 

'আমার শর্তগদলো পুরণ করা কত দ;র্‌হ, তা তুমি বঝেছ কি?” বলল বাদশাহ। “ভেবে 
দেখ: সারারাত তোমায় কাটাতে হবে গরমে লাল হয়ে ওঠা তামার স্ানঘরে _ এই হল প্রথম 
শর্ত। আমার সবচেয়ে দ্রুতগামী উটকে দৌঁড়ে হারাতে হবে তোমায় - এই হল ছিতীয়। আর 
বাভন্ন দানার মিশান এক গাদা থেকে বেছে বেছে সব দানা আলাদা আলাদা করতে 'হবে এক 
রাতের মধ্যে _ এই হল তৃতীয় শর্ত” 

“সব বখেছি।' বলল জেলের ছেলে। “আমার কেবল একটাই অনরোধ ! 

'বল। 

“আমার সঙ্গে আছে দদই বন্ধ, ওরা আমার সঙ্গে থাকতে পারে ?? 


৫৯ 


ধতোর সঙ্গে যেই খাকুক না কেন তাতে কোন আপান্তি নেই আমার। শর্ত পূরণ হলেই 
হল কেবল ।” বলল বাদশাহ। 

জেলে আর তার বধ্ধদদের লাল করে গরম করা তামার স্্রানঘরে নিয়ে যেতে বলল বাদশাহ। 
সে গরম তাপ সহ্য করতে না পেরে জেলের ছেলে চেচিয়ে উঠল: 

পড়ে গেলাম রে 1? 

কিন্তু দৈত্য আগে থেকেই জল গিলে ধরে রেখোঁছল। সে এবার ঢেলে দিল সেই জল 
ম্নানঘরের মধ্যে। ঠাণ্ডা হয়ে গেল স্বানঘর। 

রাত কাটল। ভোরবেলায় বাদশাহর দাসরা এসে আ্লামঘরের দরজা খদলে অবাক: জেলের 
ছেলে আর দই বন্ধন জাঁবিত-অক্ষত! 

শাঁঘুই সারা দেশের লোক জানল যে জেলে বাদশাহর প্রথম শর্ত পূরণ করেছে। 

পরের দিন বাদশাহ সবচেয়ে দ্রুতগামী উটের পিঠে একটা দাসকে বসতে বলে তার হাতে 
একটা মশক দিতে বলল জল আনার জন্য। আরও একট্য মশক জেলেকে দিয়ে বলল: 

'এখানে থেকে নদী দ্'ক্লোশ পথ। তোমাকে গিয়ে নদী থেকে জল নিয়ে উটের আগেই 
ফিরে আসতে হবে|? 

বাদশাহর ইঙ্গিতে উটের পঠের লোকটি আর পায়ে হাঁটা জেলে একসঙ্গে যাত্রা আরচ্ভ 
করল। কোদালধারী লোকটিও চলল জেলের সঙ্গে! যেই শহর ছেড়ে এল তারা অমাঁন 
কোদালধারী কোদালের দর'ঘায়েই উটের সামনে এক উ*চু পাহাড় তৈরণ করে ফেলল। 

যতক্ষণে উট আতি কম্টে পাহাড়ের উপরে উঠে এপারে এসে দামল ততক্ষণে ওদিকে 
জেলে নদণী পর্যন্ত ছনটে গিয়ে মশকে জল তরে নিয়েছে। যখন সে ফিরে এল কোদালধারাঁ 
চটপট পাহাড়টা ভেঙে সমান করে দিল। জেলে উটের কয়েক ঘণ্টা আগে ফিরে এল জল নিয়ে 

আবার জশগণের মধ্যে ছাড়িয়ে পড়ল সে চালাকচতুর জেলে-বার বাদশাহর দিতীয় শর্তও 
পুরণ করেছে। 

তৃতীয় ?দনে বাদশাহ আদেশ দিল গম, যব, ভুট্টা আর জইয়ের দানা 'মাশয়ে ?দতে আর 
জেলেকে বলল: 

“আজ রাতে, রাত ভোর হবার আগে পর্যন্ত এই দানাগদলো বেছে আলাদা আলাদা করে 
রাখাঁৰ ভাগে ভাগে। একটা দানাও যেন অন্য দানায় মিশে না থাকে, দেখিস !? 

«এ কাজ কেবল ?প১গড়ের ভাক্ষেই করা সম্ভব !' বলতে লাগল লোকে । 

সে কথা শ্দনে জেলের ছেলের মনে পড়ল সেই 'িস্পড়ের কথা, যেটাকে সে জন্তোর তলা 
থেকে উদ্ধার করোছল। 

যখন রাত নামল, সবাই চলে গেল তখন ছেলেটি কোমর বথ্ধে লদকান 'প+পড়ের শংডটা 
বার করে জদ্ালাল। সেই মহরতে তার কাছে মাটিতে একটা ফাট ধরল আর তার মধ্যে দিয়ে 
হনডমদড় করে বোঁরয়ে আসতে লাগল হাজার হাজার পি+পড়ে। তাড়াতাঁড় তারা আরম্ভ 
করে দিল দানা বাছার কাজ। 
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সকালবেলায় উজীরদের 'নয়ে জেলের কাছে 1গয়ে বাদশাহ অবাক যে তার তৃতীয় শর্তটাও 
ছেলেটি পূরণ করেছে। 

সে খবর ছাড়িয়ে পড়ল চারাঁদকে, আনন্দ হল জনগণের সে কথা শননে যে জেলে তিনটি 
শর্তই পূরণ করতে পেরেছে। 

তখন বাদশাহ আদেশ দিল জেলের ছেলেকে ভালো পোশাক-আশাক পরাতে আর বিয়ের 
আয়োজন করতে। 

'হযজবর ! আমি গরাব মাননষ, নিজের উপযনক্ত সাঁ্গনী বেছে নেব আমি। আর সোনার 
দদলপরা শাহজাদণী চাই আমার দেশের বাদশাহ জন্য।? 

রাজী হল বাদশাহ যে দেশে অর্ধেকাঁদন সূর্য থাকে সে দেশের বাদশাহর সঙ্গে মেয়ের 
বিয়ে দিতে। 

সোনার দরলপরা শ'হজাদীকে নিয়ে জেলে আর তার দনই বন্ধ ফেরার গথ ধরল। 

চলতে চলতে তারা পেশীছাল একটা পাহাড়ের কাছে। কোদালধায়ী কোদাল 'দয়ে 
দয়েকবার ঘা দিতেই পাহাড় উধাও: সমান পথ তাদের সামনে। 

“একার, বন্ধন, বিদায় তাহলে । আমি আমার [নজের দেশেই থাকব।” বলল কোদালধারণ 
জেলেকে । “তোমা সাহায্য করত পেরে খবশী আঁম। ভাল থেকো আর আমাকে ভুলো না!» 

মন খারাপ হয়ে গেল ছেলোটর _ অমন ভাল ভাল বম্ধদকে ছেড়ে যেতে মন চায় না, কিন্তু 
তার কথার প্রাতবাদ করতে চাইল না। 

কয়েকাঁদন বাদে জেলের ছেলে দলবল নিয়ে এসে গেশীছল গভার চওড়া নদীর কাছে। 
দৈত্যটা তখন নদীর এপারে এক পা আর ওপারে অন্য পা রেখে নদীর ওপর ঝ:কে পড়ে 
জল খেতে লাগল। একটু পরেই নদী গর্ভে আর এক ফোঁটা জলও রইল না। জেলে 
তার দলবল নিয়ে পার হয়ে গেল নদীঁ। তখন দৈত্যটা নদঁতে জল ছেড়ে দিল আবার আর 
খলল: 

“তোমার সঙ্গে আর যাব না আমি, নিজের দেশেই থেকে যাব। তোমার কাজে লাগতে 
পারায় খবশী আহি | সখী হও আর আমাকে ভুলো না।” 

এ বম্ধ্নকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হল না জেলের ছেলের | 

শেষে জেলের ছেলে দলবলসমেত নিজের দেশে পেশীছাল। 

বাদশাহ সরন্দরী নার্গিসকে অভ্যর্থনা জানানর জন্য এক বিরাট সমারোহের আয়োজন 
করল আর তখনই ঘোষণা করল ঘে সোনার দদলপরা শাহজাদীকে বিয় করবে সে দাব্দণ 
জাঁকজমক করে বিয়ের উৎসব করা হল। 

পরের দিন বাদশাহ সোনার দনলপরা শাহজাদীকে নিজের পাশে সোনার [সিংহাসনে বাঁসয়ে 
উজারদের জিজ্ঞাসা করল: 

“এবার তো আর [কছনই চাইনার নেই আমার, নাকি বলেন আপনারা ?” 

“সার কিছনই চাইবার নেই আপনার, সোনার দদলপরা এমন শাহজাদী পাঁথবীতে আর 
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“আর কিছনই চাইবার নেই আপনার, সোনার দদলপরা এমন শাহজাদী পৃথিবীতে আর 
কারোই নেই |” ঝলল উজশররা। 

তার পরের দিন সবেতে বিরাস্ত ধরে গেল শাহজাদী নার্গসের। সে কাঁদতে লাগল, 
চে*চাতে আর পা ঠুকতে লাগল আর বাদশাহকে তাঁড়য়ে দিল নিজের মহল থেকে। 

শাহজাদীকে খদশী করার জন্য বাদশাহ আদেশ দিল চামড়ার তৈরাঁ জলাধারে আপাদমস্তক 
ফুলে ঢাকা গ£নদোয় মাছকে নিয়ে আসতে, যার মত সন্দর পাঁথবীতে আর িছদই নেই। 

কিন্তু শাহজাদী আরো জোরে চেচিয়ে, কেদে পা ঠুঁকতে লাগল, গহলদোর মাছটাকে 
তুলে নিয়ে ছংড়ে ফেলে দিল বাইরে। 

সেখানে মাছটাকে দেখতে পেল জেলের ছেলে, তুলে নিল সে গলদোরকে রঃমালে মবড়ে, 
নিয়ে চলল নদাঁর 'দিকে। 

“বাদশাহ আর শাহজাদণ না্গসের মন ভোলানর চাইতে নদী গভীরে খেলে বেড়ানই 
ভাল তোমার পদ্ষে', বলে তাকে স্রোতী্বনী নদীতে ছেড়ে দিল জেলের ছেলে। 


এক ছিল ব্দড়ো আর তার এক বডড়ী। তাদের এক ছেলে ছিল, নাম তার কান্বার। খনবই' 
কন্টে দিন কাটে তাদের। 

বড়? একদিন সূতো কেটে ছেলেকে বলল: 

'ভুই বড় হয়োছস, বাপ, এবার আমাদের সাহায্য কর। বাজারে যা, সৃতো বেচে রহাট 
কিনাবি।” 

বাজারে গেল ছেলেটা, সূতো বেচল, রদটি কিনতে যাবে, এমমসময় দেখে একটা কুকুর 
দৌড়চ্ছে আর ছেলের দল তাড়া করছে তাকে, মেরে ফেলতে চাচ্ছে তারা কুকুরটাকে। 

“মেরো না কুকুরটাকে, ওটা 'দয়ে দাও আমায় !' বলল কাম্বযর ছেলেদের। 

“এর জন্য দাম দাও, তাহলেই পাবে ওটাকে।” ধলল ছেলেরা। 

তো বেচে পাওয়া পয়সাগ্লো ছেলেদের 'দিয়ে দল কাচ্বার আর কুকুরটাকে নিয়ে বাড়াঁ 
ফিরল। 

গক কিনা? জিজ্ঞাসা করল তার মা! 

“কুকুর কিনলাম। ছেলেগ্লো একে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, মায়া হল আমার, তাই কিনে 
নিলাম ওটাকে 

এওরে আকাট, মবখ্য | ঘরে রদাট নেই জ্যমাদের আর তুই শেষ কাণাকাড়টাও্ঁ 'দিয়ে 
দি কুকুরটার জন্য। হাহদতাশ করতে লাগল তার মা। 

কয়েকাঁদন বাদে বদড়ী আবার ছেলেকে পাঠাল সুতো বেচে রদাঁট কেনার জন্য! 

সতো বেচে রাাট কিনতে যাবে কাণ্বার এমন সময় দেখে ছেলেরা একটা সাপ ধরেছে, 
মেরে ফেলতে চাইছে সেটাকে। 
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“মেরে না ওটাকে, আমায় দিয়ে দাও !, বলল কম্ঘার। 

এটার দাম দাও, তাহলেই নিতে পার।” বলল ছেলেরা। 

কাম্বার সুতো বেচে পাওয়া পয়সাগ্লো দিয়ে দিল ছেলেদের আর সাপটাকে পোশাকের 
ভিতরে লকয়ে নিয়ে চলল বাড়ী। 

ণক আনালি ? জিজ্ঞাসা করল তার মা। 

সাপ একটা । ছেলেগদলো এটাকে মেরে ফেলাঁছল, আমার মায়া হল ওটার জন্য, তাই 
কিনে নিলাম | 

€ওরে অপদার্থ | আমরা মার খিদের জবালায় আর ও এদিকে শহধর শব্ধ পয়সা খরচ 
করছে। দূর হয়ে যা তুই তোর সাপটা নিয়ে 1 

কাম্বার মনের দনঃখে চলল যোঁদকে দদচোখ যায়। 

চলতে চলতে এল এক মরবভীমিত। সেখানে না আছে ঘাস, না ঘাছপালা, না জল। 
ককাম্বার িদেতেণ্টা আর ক্লান্ততে ভেঙে পড়ল। খাবার নেই কিছ্যই, কাঁদতে আরম্ভ করল সে। 
হঠাৎ তার পোশাকের ভিতর নড়েচড়ে উঠল সাপটা আর ধলল: 

কাঁঠদস না, কান্বার, বগছনে চেয়ে দেখ |” 

কাম্বার পিছন ফিরে দেখে এক বিরাট প্রাচীর উঠেছে। 

গুকে যা ফটকের মধ্য দিয়ে! বলল সাপটা । “এখানে থাকেন আমার বাবা _ জ্ঞানগ 
সাপ-জাদনকর।” 

সপর ধাবা ছেলেকে ফিরে পেয়ে এত খুশী হল যে দাসদের হদকুম দিল শিঙা, ঢাক 
ঘাঝজাতে আর সাপের রাজোর সবাইকে আহবান জানাতে ভোজে। 

“ছেলেরা আমায় ধরে মেরে ফেলাছল। কাম্বার আমাকে কিনে নিয়ে আমার জীবন 
বাঁচায়।' বলল সাপ তায় বাবাকে। 

গতোর এই উপকারের পাঁরবর্তে তুই আমার কাছে থাকতে পারিস যতাঁদন চাস।” বলল 
কাম্বারকে সাপের বাবা আর দাসদের দনদেশ দিল ছেলোট যা চাই তাই তাকে 'দিতে। 

কিন্তু সাপেদের সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে হল না কাম্বারের। 
তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস বলে বাবা তোকে পদরস্কার দতে চাইবে ।' সাপটা বলল তাকে। 
“তুই তার কাছে উপহার হিসাবে জাম, শহর, মাঁণমদক্তা নিস না। তুই চাইবি যে পাত্র আপনা 
থেকে রানা করে, যে চাদর পাতলেই খাবার ভরে ওঠে, সে গাধার মদখ থেকে সোনা বেরোয় 
আর সেই ল1ঠ, যেটা যাকে মারতে বলা হবে তাকেই মারবে।” 

কাম্বার সাপের বাবার কাছে গিয়ে নীচু হয়ে আঁভিবাদন জানিয়ে বলল: 

এমন আতিথোর জন্য ধন্যবাদ, এবার আমাকে নিজের পথে চলতে দিন । 

তাকে তো খাল হাতে ছেড়ে দিতে পাঁর না।' বলল সাপের বাবা। “তুই আমার 
একমাত্র ছেলেকে বাঁচিয়োছিস | কি দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে পার তোকে? যা তুই চাস, তাই 
পাবি! 
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“তাই যাঁদ হয় তো আমাকে দিন সেই পান্র, যাতে আপনা থেকেই রাষ্না হয়, নে চাদর 
বিছালে আপনা থেকেই খাবার এসে পড়ে, যে গাধার মরখ থেকে সোনা বেরোয় আর সেই 
লাঠি যে যাকে মারতে বলা হবে তাকেই মাররে।” 

মাপ-জাদকর কাম্বারকে দিল সেই জাদবর পাত্র, চাদর, গাধা আর লাঁটা। 

ছেলেটি গাধার পিঠে উঠল িজে, আর থাঁলতে ভরে লিল পাত্র, চাদর আর লাঠিটা, 
ভ্রমণ করতে লাগল এমনিভাবে । 

অনেক চলে, অনেক দেশ ঘনরে তার বাড়ীর জন্য মন কাঁদতে লাগল, বাড়ী ফিরবে ঠিক 
করল সে। রাত কাটাবার জন্য বরাবরই সে থেমেছে মাঠেবনে, একাঁদন হঠ্যং তার ইচ্ছা হল 
সরাইখানায় রাত কাটাতে। এক সরাইখাদায় ঢুকে তার মাঁলককে ডেকে বলল তাকে সন্নাইখানার 
সবচেয়ে ভাল জায়গাটা দিতে! 

'ভাল জায়গার দামও ভাল 1” বিপ্লূপ করে বলন সরাইখানার মালিক 

“গাধা রে, সোনা বার কর! বলল কাদ্বার আর তখনই কাম্বারের হাতে চকচক করে 
উঠল কতকগদলো মোহর। 

বিস্মিত মালিক বকে হাত রেখে নীচু হয়ে সম্মান দেখিয়ে বললঃ 

যাও কাপ, িজেই দেখে বেছে নাও গছ্ছন্দমত জায়গা। 

কাম্বার মালিকের দিকে মোহরগবলো ছংড়ে দিয়ে বেছে 1লল সরাইয়ের সবচেয়ে পারৎকার 
তানগা্টা, গংধাটা বেধে রাখল বাইরে একটা থামের গঙ্গে। তারপর এসে বগল দেয়ালের 
কাছে পাতা কম্বলের ওপর। 

গক খেতে চাও, বাপ? পোলাও, কাবাব যা চাও এখবাশি সব তৈরী হয়ে যাবে।' ধলল 
শরাইখাপার মাঁলক হাতের মদঠোয় মোহরগনলো চেপে ধরে। 

গকছন চাই না, আমার সব আছে।' বলে কাম্থার চাদরকে ধণল 'াছয়ে যেতে, 'গাএরটাকে 
বলল পোলাও বাঁধতে । 'বোস, খাও আমার সঙ্গে! সন্নাইখানার মালিককে আমন্ত্রণ জানাল 
কাদ্বার। 

কেবল সরাইখানার মালিকই নয়, সরাইথানায় যারা এসোঁছিল রাত কাটাতে তারা শবাইও 
খেল চাদরে 'বছান নানা রকম উপাদেয় খাবারদাবার। 

পাত্রটায় অনবরত পোলাও রাম্না হয়েই চলেছে সবাই খেল যত প্রাণ চায়, পেট ভরে খেয়ে 
শেষে ঘমোতে গেল সবাই । 

দীর্ঘ গথশ্রমে ক্লান্ত কাম্বারও ঢলে পড়ল গভার ঘরমে। 

ঘমাল না কেবল সরাইখানার মালিক। কাম্ধারের প্রাত হিংসায় জলছে তার মন, তাই 
ঘবমোতে পারছে না সে। আস্তাবলে গিয়ে সে কাম্বারের গাধাটার বাঁধন খদলে দূর একটা 
কোনায় ল্াকয়ে রেখে দিয়ে তার জায়গায় থামে বে“ধে রেখে দিল নিজের একটা গাধাকে। 

তারপর বদলে ফেল কাম্বারের চাদর আর পাত্রটাও। 

মকালবেলায় ঘম ভেঙে কাম্বার ঠিক করল দেরী না ধনে রওনা পেবে পথে! 
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গাধার ছিঠে চড়ে বসল সে, বুঝতে পারল না যে সেটা তার গাধা নয়, চাদর, পাত্রও 
ভরে নিল থাঁলতে, হাতে নিল লাঠিটা, বোরয়ে পড়ল সরাইথানা ছেড়ে। 

পথে কাম্বারের খিদে পেল। একটা গাছের কাছে থেমে সে চাদরকে বলল বিছিয়ে যেতে 
আর গান্রকে বান্না করতে। চাদর আর পাত্র কন্তু কিছদই করল না। 

“দেখি তো, গাধা, সোনা দে 1? চাঁৎকার করে উঠল কাম্বার। 

গাধারও মহ্খ দিয়ে সোনা বেরোল না। 

বযঝল কাম্বার যে গাধা, চাদর আর গান্রটা বদল করে নিয়েছে, তখাঁন সে ফিরে এল 
সন্াইখানায়। 

'ওহে, কর্তা, এখান আমার সব "জানিস দিয়ে দাও !* বলল কাম্বার। 

গক জিনিস? ফি করে তুই ভাবলি যে আমি চুর করোছ ? চলে যা এখ্দান, না হলে 
পিটিয়ে ধননো করব তোকে 1 

দেখব, কে কাষে ধোনে !” বলে কাম্বার জামার ভিতর থেকে লাঠিটা নিয়ে বলল: "মার 
ওকে 1? 

লাঠটা সরাইখানার মালিককে মারতে আরম্ভ করল। সরাইখানার মালিক হাত আড়াল 
করে বাঁচার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু খামিক বাদেই মারের চোটে আধমরা হয়ে মাটিতে পড়ে 
গেল, ক্ষমা চাইতে লাগল সে।” 

আমার চাদর, পাত্র আর গাধা 'ফারিয়ে দাবি ? জিজ্ঞাসা করল কাম্বার। 

“দেব, দেব কেবলা থামা তোর লাঠি! আধমরা হয়ে কার্কৃতি 'মনাত করতে লাগল 
সরাইথানার মালিক। 

হয়েছে, থাম! চাঁৎকার করল কাম্বার আর লাঁঠটা চোরকে টান বন্ধ করল। 

নিয়ে এল সরাইখানার মালিক পাত্রটা, চাদর আর গাধাটা কাম্বার থাঁলতে ভরল 
জাঁনসগ্লো, জামার নীচে লদকাল লাঠিটা, নিজের গাধায় চড়ে পথে নামল। 

কয়েক দিন বাদেই কাম্বার এসে পেশীছাল জের শহরে। শহরের প্রান্তে থামল সে, 
তারপর দূর থেকে নিজের বাড়ীর ওপর চোখ রাখতে লাগল। সেখানেই তাকে দেখতে পেল 
সেই কুককুরটাকে যেটাকে সে একাঁদন িনেছিল ছেলেদের কাছে। 

কুকুরটা কাম্বারকে চিনতে পেরে তার কাছে ছদটে এসে ভাকে আদর করতে লাগল। 

যে র্রমালটা মা তার কোমরে বে“থে দিত সেটা খদলে 'নয়ে কাচ্বার কুকুরের গলায় বে*ধে 
দল আর তাকে বাড়ীতে যেতে বলল। 

বহড়োবদড়ী তো ওঁদকে হাঁরয়ে যাওয়া ছেলের শোকে কাতর। এখন মা কুকুরের গলায় 
ছেলের কোমরে বাঁধার সেই নিজের হাতে সেলাইকরা র5মাল দেখে কেদে ফেলল, ছয়টে 
রাস্তায় বেরিয়ে এসে চীৎকার করে বলল: 

“এখানেই কোথাও আছে আমার ছেলে 1? 

সাঁতাই বাড়ীর কাছেই নিজের কাম্বারকে দেখতে পেল। 
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সোঁদকে ছদটে গিয়ে আনন্দে ছেলেকে বকে জাঁড়য়ে ধরে নিয়ে চলল বাড়ীর মধ্যে। 

“মা ঘরদোর উঠান পরিজ্কার করে ঝাঁট দাও, জাদদকরের উপহার বার করব এখন। 
সাপ-জাদদকর এগদলো আমাকে উপহার দিয়েছে তার ছেলে সেই ছোট সাপকে বাঁচিয়োছিলাম 
বলে।” বলল কাম্বার। 

উঠোনে গাধাটাকে নিয়ে এসে বলল সোনা দিতে। বেচারা ব্দড়োবদড়ী তো নিজেদের 
চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছে না। 

“দোঁখ তো, পাত্র, পোলাও রান্না কর আমাদের জন্য !' হবকুম দিল কাদ্বার। 

তর্খান পান্রটা গরম পোলাওকে ভরে উঠল। 

“দলে যাও চাদর, এনে দাও আমাদের জন্য ভাল ভাল খাবার !, বলল কাম্বার। 

চাদরটা বিছিয়ে গেল আর তার ওপর এসে গেল বিভিন্ন ধরণের খাবারদাবার যা নব 
ব্ড়োবড়ী জীবনেও দেখে নি। 

এরপর জামার শীচ থেকে লাঠটা বার করে কাম্বার বলল: 'এই লাঁঠটা আমাদের রক্ষা 
করবে চেঃর আর অত্যাচারাঁর হাত থেকে ।” 

ছেলের ফিরে আসায় আনদ্দ করতে লাগল ব্নডোবদড়, এরপর তাদের আর অভাব বলে 
কিছ রইল না। 


সোনার পাখাঁ 'তল্লোগন 


এক ছিল গরীবলোক। দর্যানয়ায় তার আপন বলতে ছিল কেবল এক ছেলে। আর সম্পান্ত 
ঘলতে ছিল এক পাঁশ;টে রংয়ের বুকুর আর একটি বেড়াল। 

এক রাতে লোকটি তার ছেলেকে ডেকে বলল: 

“আমার বয়স হল রে, বাধা, রদণ্ন আমি, মরব কাদন বাদেই। তোকে এবার জানাতে 
চাই একটা গোগন ফথা। অনেক দিন আগে যখন আমার বয়স কম, উঠোনে একটা চোঁবাচ্চা 
খংড়াছিলাম আঁম। হঠাৎ আমার কোদালে ঠেকল শক্ত কি একটা । আরও খংড়তে লাগলাম, 
খংড়তে খংড়তে গেলাম একটা লোহার 'সন্দমক। তালা বধ্ধ করা সিন্দঢকটা আর চাবিটা তার 
গায়েই লাগান ঝ্লছে। চাবিটা খদলে নিলাম সশ্দঢকটা আর খললাম না, ভাবলাম জীবনে 
যখন খনব কাঁঠন দিন আসবে তখনই খ্লব। জীবনে কত কঠিন দিন এসেছে, কিন্তু কখনও 
ছুই নি সিন্দদকটা। আজ ব্দড়্যে হয়ে গেলাম। সে ধন ভোগ করলাম না। এবার আম সে ধন 
তুলে দিতে চাই তোর হাতে ।" 

লোকটি নিজের বিছানার মাথার কাছে হাতড়ে হাতড়ে একটা চাঁব পেল, দিল সেটা 
ছেলের হাতে। 

ভোরবেলায় ছেলেটি কোদাল 'নয়ে চৌব।্ায়ে মাঁট খ:ড়তে লাগল। তার ঝুঁকুরন আর 
বেড়ালও চলল তার সঙ্গে, নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে তারাও সাহায্য করতে লাগল মাটি 
খংড়তে। 

খড়তে খুড়তে শেষে ছেলেটি গেল সিন্দনকটা, সি্দদকের ঢাকার হাতলটা ধরে টান দিল, 
কু নড়াতে পারল না সেটাকে মোটে, যেন মাটিতে *খণ্থে গেছে আটা] তখন ছেলোট 
'শিন্দকের ডালায় চাঁব পারয়ে ঘোরাল। 
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'সপ্দঃকের ভালাটা তথা খদলে গেল সড়াৎ করে আর তার ভিতর থেকে নাথা তুলল 
একটা দন্ত বড় সাপ। ছেলেটি কোদ।ল তুলল সাগটাকে আঘাত করবে বলে, কুকুর আর বিড়ালও 
তাদের প্রভুকে বাঁচাবে বলে সাপটার ওপর ঝাঁপিয়ে গড়তে চাইল। কিন্তু সাপটা হিসাহস করে 
কথা বলে উঠল মানহযের গলায়: 

“শোন যদবক | তুমি আমাকে বদ্দীদশা থেকে মস্ত করেছ বলে আম দামী উপহার দেব। 
সিন্দনকে তুমি পাবে একটা সোনার বাস্ত্, তাতে আছে একটা ছোট্ট সোনার পাখী তিল্লোগিন। 
গাখাঁটা নিয়ে তাকে সাত গরত তুলোয় যদড়ে লয়ে রাখবে [জের মাথার বালিশের নীচে । 
যখন তোমার কোন কিছ; পেতে ইচ্ছে হবে, তখন পাটা নিয়ে হাতের ওপর রেখে তাকে 
বলবে যা চাও তূঁমি। পাখাঁটা পাখা ঝাপটা দেবে আর তখাঁন তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে।” 

এ কথা বলে সাপটা সিশ্দদক থেকে বোরিয়ে চলে গেল। ছেলেটি তখন 1সম্দনকের ভিতরে 
দেখল, দেখে সত্যিই সেখানে রয়েছে একটা পোনার বাল্সু। বাস্সটা খদলে তার ভিতরে গেল 
সোনার গখা তিল্লোগিন। পাখাঁটা নিয়ে হাতের তেলোর ওপর গনেখে বলল: 

“আমার বাবা যেন সনস্ হয়ে যান আর আমার বাড়ীটা নতুন হয়ে যাক!” 

নড়েচড়ে ডঠল সোনার পাখাঁটা, ডানা ঝাপটা 'দিল, তার সোনার গালকগদলের ঝলকে 
চোখ ঝলসে গেল। 

ছেলেটি পোশাকের প্রান্তে পাখাটা ঢেকে নিয়ে ছন্টল বাড়ীর দকে। 

তাদের গনরোন বাড়ীর জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে নতুন চমৎকার বাড়ী একটা আর বাবা 
ধাড়ীর বারাশ্দায় দাঁড়য়ে আছে সমস্থ, হাসিখনশী। 

গাখাঁটা আবার হাতের তেলোয় বসিয়ে ছেলোট বলল; 

“আমার কুকুরটা যেন বাতাসের মত দ্রতগামী হয় আর থেড়ালের চোখ ধেন এমন 
তীক্ষ/দণ্টি হয় যে যা কিছ; লদকান থাকে সব যেন দেখতে পায় !, 

নড়েচড়ে উঠল পারাটা, গাখায় ঝাপটা দিল, সোনার গালকগনলো চোখ ধাঁধয়ে দিল। 
ছেলেটি তাড়াতাড়ি পার্খাটাকে পোশাকের প্রান্তে ঢেকে নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে সাত পরত তুলো 
দিয়ে মনড়ে রাখল সেটাকে নিজের মাথার বালিশের নচে। তারপর বাবাকে বলল: 

কুকুরের পিঠে বস, ও তোমাকে নিয়ে যাবে বাদশাহর প্রাসাদে। প্রাসাদে গেয়ে শাহজদাঁ 
সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব কর 1” 

“তোর মাথার গোলমাল হয় দন তো, বাছা? শাহজাদীকে বিয়ে করতে যাৰ কেন রৈ 
তুই ৮ অবাক হয়ে বলল বাবা। প্র 

কিন্তু ছেলে জেদ করতে লাগল। 

কি আর করে তার বাবা, কুকুরের পিঠে চড়ে এক মাহূর্তে পেশাছে গেল বাদশাহর 
প্রাসাদের সামনে 

ঘটকালি করার প্রথা অনযায়ী ছেলেটির বাবা ঝাঁটা হাতে শনয়ে ঝাঁট দিতে লাগল 
গ্রাসাদের সামনেটা। 


তখান থাদশাহত্র কাছে খবর গেল যে একজন গরাঁৰ লোক এসেছে ভার মেয়ের জন্য 
বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। 

গক সাহস 2! এমাঁন স্পর্ধার জন্য ফাঁস দেওয়া হোক ওর !' রেগে বলল বাদশাহ। 

যখন প্রহ্রীরা লোকটিকে ধরে 'নয়ে চলল সে চে+চাতে লাগল: 

“াদশাহকে বল যে আমার ছেলে তাঁর মেয়ের জন্য ভাল পণ দেবে।” 

প্রভুর বিপদ দেখে কুঁকুরটা কাঁদতে কাঁদতে দোঁড়ল বাড়ীতে ছেলেটির কাছে। 

ছেলেটি পাখাঁটা বার করে তুলোর মোড়ক খদলে হাতের তেলোর ওপর বাঁসয়ে বলল: 

“বাবাকে এখান বাড়ী ফিরিয়ে আন 1” 

গাখাঁটা নড়েচড়ে ভঠল সোনার পালকের ঝলক ছাড়িয়ে চোখ ধাঁধিয়ে। 

যখন জল্লাদরা ছেলেটির বাবার গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে এমন সময় সে হঠাৎ উধাও 
হয়ে গিয়ে মহর্তে হাঁজর হল নিজের বাড়ীতে 

“দেখাল তো শাহজাদীর মেয়ের বিয়ের কথা তোলা কি ঝামেলা!” বলল ৰাবা। 

“য় নেই, বাবা, কাল আবার যাবে ঘটকালি করতে।' বলল ছেলে। 

পরের দিন আবার সেই লোকটাকেই প্রাসাদের কাছে দেখতে পেল বাদশাহ্‌র দাসরা। 

পাড়ে মারা হোক তাকে 1 আদেশ দিল বাদশাহ। 

'াদশাহকে বল আমার ছেলে শাহজাদীর জন্য বাদশাহ যা চান তাই দেবে।' টাকার 
ঝরে ঝলল লোকটি, কত তার কথায় কান দল না কেউ আর নিয়ে চলল তাকে পবাঁড়য়ে মারতে, 
কুঁকুরট। তখন আবার চীংকার করে উঠে দৌড়ল বাড়ীর 'দিকে। 

ওাঁদকে আগদন জবালান শ্রদ হয়েছে এমন সময় হঠাৎ অদশ্য হয়ে গেল লোকাঁট আর 
এক আহতেই এসে হাজির হল বাড়ীতে। 

"ছাড় রে, বাগ, তুই এ শাহজাদাঁকে বিয়ে করার মতলব।” বলল বাবা। 

না, বাবা, ছাড়ব না।' বলল ছেঁলে। “কাল তুমি যাবে, বাবা, তৃতীয়বার প্রস্তাব নিয়ে? 

যখন তৃতাঁয় দিনেও ঝাদশাহকে খবর দেওয়া হল যে সেই একই লোক আবার এসেছে 
বিয়েয প্রস্তাব নিয়ে, বাদশাহ' চীৎকার করে উঠল: 

“আরে এ কি লোক রে বাবা, যাকে মেরে ফেলাও যায় না? নিয়ে এস ওকে আমার 
কাছে!” 

বাদশ,হকে কুর্ণিস করে ছেলোটর বদড়ো বাবা বলল: 

“আমার ছেলে আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, জাঁহাপনা, মেয়ের জন্য আপাঁন যে 
পণই চাইবেন তাই দেবে সে।” 

গরীব চাষীর ছেলে আবার আমার মৈয়ের জন্য কি পণ 'দিতে পারে? বলল বাদশাহ 
গাবিতিভাবে। 

ধাদশ।হ্‌র কানের কাছে উজীর বলল: 'জাঁহাপনা ওর কাছে এমন কিছ? চান যা ও 
কখনও স্বপ্রেই ভাবে 'িন, তাহলেই এখানে আসতে আর সাহস করবে না।” 
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বাদশাহ বলল: 

“তোমার ছেলে এক রাতের মধ্যে নদীর মাঝে একটা দ্বীগ করে দিক। সেই দ্বীপে তৈরা 
করযক একটা দদর্গ আর দর্গে সোনার প্রাসাদ । প্রাগাদের সামনে যেন থাকে একটা বাগান 
আর বাগানের সব গাছগদলো যেন গোনার হয়। বাগানের মাঝে যেন থাকে সোনার তৈরাঁ এক 
জলাধার, আর তাতে যেন ভাসে সোনার মাছ। সেখানেই থাকবে আমার মেয়ে। আর আমার 
জন্য তোমার ছেলে নিয়ে আসদক এক কারাভান বোঝাই উপহারন্রব্য।” 

বড়ো বাপ বাড়ীতে ফিরে বলল ছেলেকে: 

“বাদশাহ তোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী আছেন, 'ীকন্তু তার বদলে এমন পণ 
চেয়েছেন যা কেউ কখনও দ্বপ্পেও দেখে 'ন।? 

সকালবেলায় শহরবাসীরা ঘ্ম ভেঙে দেখে: নদীর মাঝে _ দ্বাপ, দ্বীপে _. একটা দর্র্গ, 
দর্গের মাঝে সোনার গম্বদজওয়ালা একট ৯মৎকার প্রাসাদ। 

বাদশাহকে খবর দেওয়া হল। বাদশাহ বোরয়ে এল সেই চমৎকার প্রাসাদ দেখতে, 
বেরিয়েই দেখে সেই বুড়ো আর তার ছেলে এসেছে তার জন্য কারাভান বোঝাই উগহার 
নিয়ে। 

'আপনার ইচ্ছা পূরণ করা হয়েছে বলল ছেলোঁট বাদশাহকে। “এবার আপনার মেয়েকে 
দিন আমার স্ত্রী হিসাবে 1? 

গরাঁবের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতেই হল বাদশাহকে। 

বিয়ের পরে শাহজাদ? বাস করতে লাগল নদীর মাঝে দ্বীপে সোনার প্রাসাদে । 

কিন্তু উজীর জের ছেলের সঙ্গে বাদশাহর মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়োঁছল তাই রাগ 
চেয়ে রাখল মনে গরীবের ছেলের ওপর। সে আন্দাজ করল যে কেউ একজন সাহায্য করে 
ছেলেটিকে, ঠিক করল যে করেই হোক জানতে হবে তার গোপন কথা 

শাহজাদীর এক বহদাঁদনের পুরোন দাসীকে ডেকে উজীর বলল: 'বাদশাহংর জামাইকে 
কে সাহায্য করে জানার চেষ্টা কর, উপয5ক্ত প5রস্কার পাব তুই। আর যখন আমার ছেলে 
বাদশাহংর জামাই হবে তখন প্রাসাদের সব দাসদাসাঁদের ওপর কত্রাঁ হাব তুই।? 

একাদন বদড়ী শাহজাদীর সঙ্গে গ্প আর্ভ করল সেই চগৎকার গ্রাসাদটা সম্পকে 
সোনার গাছভরা বাগান, সোনার মাছভরা সোনার জলাধার সম্পর্কে! 

“বিল তো দোঁখ, এমন অদ্ভুত ক্ষমভা কোথা থেকে পায় তোমার স্বামী ?? জিজ্ঞাসা করল 
বড়ী! 

'আমি নিজেও জান না।' বলল শাহজাদণ। £ 

এ আবার কেমন কথ্য নিজের স্বামীর সম্বত্ধেও এটুকু জান না! নাকি ও তোমায় 
বিশ্বাস করে না? গজগজ করে বলে বড়ী। 

ব্দমাস বড়ীর কথা শাহজাদাীর মনে কৌতুহলের আগদন জালিয়ে দিল। 

সেইাদনই সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল কি করে সে এক রাতের মধ্যে প্রাসাদ আর দরর্গ 
তৈরণ করল। 

চি 


পক হবে তোমার সে কথা জেনে? ও কথা জিজ্ঞাসা কোরো না কখনও! বলল স্বামী। 

খাহজাদীর মুখ বেএকে গেল। এমনকি স্বামীর সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দিল। 

স্বামী রেগে গিয়ে তার এই জেদের জন্য বকাবাঁক করতে লাগল। তখন শাহজাদী কেদে 
কেলে বলল: 

তামার গোপন কথা, আমি জানতে চাইী।* 

তার স্বামী ভাবল: “ঠকই তো স্ত্রীর কাছে কোন কিছুই গোপন রাখা উঁচত নয়। সে 
নিজের বিছানার কাছে গয়ে গোনার পার্থীটা তুলে নিল। সেটি মোড়ক থেকে বার করে 
হাতের তেলোর ওপর রেখে বলল: 

'মল্যবন রত্মালঙকার ভরা সম্পূট এনে দাও আমার স্তর জন্য।” 

শাহজাদশী চোখের জল মদছে উঠতে পারার আগেই পোনার পাখাঁটা ভানা ঝপটা "দিয়ে 
উঠল, তার সোনার পালকের ঝলকে চোখ ধাঁধয়ে দিয়ে _ আর মদহূর্তে তাদের সামনে এসে 
পড়ল প্রবাল মাঁপমনক্রার তৈরা রত্মালঙকারে ভরা এক বাক্স! 

পক, এবার খবশী তো?” জিজ্ঞাসা করল স্বামী। তাড়াতাঁড় আ্বাবার গাখীঁটাকে সাত গর্ত 
তুলোয় মনড়ে নিজের মাথার বালিশের নীচে ল্াীকয়ে রাখল। 

পরের দন গরীবের ছেলে নিজের খিষ্বস্ত সহচর কুকুর আর বেড়ালকে নিয়ে শিকারে গেল। 
ওাঁদকে শাহজাদী সেই বুড়ীকে ডাঁকিয়ে দেমাক করে বলল যে স্বামীর গ্রোপন কথা সে জানতে 
পেয়েছে। বহড়ী ঘাড় নাঁড়য়ে বলল: 

“ভার মানে হল সব ক্ষমতা এ পাখাটার, আর নিজে সে এক সাধারণ প্রজা, শাহজাদীর 
ধারে ঘে+ষার উপযযক্ত নয় সে। উজীরের ছেলের বউ হুলেই মানাত তোমায়। 

খল ববড়াঁটা সোনার প্রাসাদে উজীরের ছেলেকে নিয়ে এল। 

তাকে মনে ধরল শাহজাদীর। সে তখন সোনার পাখাঁটা নিয়ে হাতের ওপর রেখে বলল; 

“্রদর্গ, বাগান, সোনার প্রাসাদ সমেত এই গোটা দ্বীগটা নিয়ে যাও অনেক অনেক দুরে 
অন্য নদীতে _ এখান থেকে ঘেখানে যেতে তিনবছর লাগে।” 

নড়েচড়ে ডঠল পাখাঁটা, পাখা ঝাপটা দিল, তার সোনার পালকের ঝলকে চোখ ধেধে 
গেল। 

সন্ধ্যাবেলায় গরীবের ছেলে শিকার থেকে ফিরে দেখে না প্রাসাদ, ন্য দনর্গ, এমনকি নদীর 
গেই জায়গায় দ্বীপটাও নেই। মনে পড়ল তার যে আগের দিন সে তার গোপন কথা 
জানিয়েছিল স্ত্রীকে, বঝল সবই। 

তখন সে বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের দ্রতগামী বুঁকুরের শিঠে বসে বলল: 

গল জোরে সোনার প্রাসাদ আর দ্র্গ খএজতে হবে !? 

বাতাসের গাততে ছনটল তার কুকুর। 

কয়েক ঘণ্টা ছোটার পর গরীবের ছেলে দেখতে গেল সোনার গল্ববজের ঝলক, খাপিক বাদে 
দেখা গেল নদীর মাঝে দ্বীপটাও। 


পি 
টে 


দওগের সামনে মদীর পারে থেমে গে বেড়ালকে বলল: 

“যা রে চউপটে, বেড়াল, এবার তোর ক্ষমতা দেখাবার পালা । কুকুরের িঠে চড়ে দদর্গে ঘা? 
তুই বেড়াল দদর্গে ঢুকে সোনায় পাখা তিল্লোগিনকে খজে বার করবি। তারপর পাখাঁটাকে 
কয়ে ীনয়ে আমার অপেক্ষা করাবি।? 

মানবের আদেশমতই কাজ করল কুকুর আর বেড়াল। তারপর গরাঁবের ছেলে দর্গে 
ঢুকেই দেখতে পেল নিজের বাবাকে। 

'আাল তুই শেষ পর্যন্ত 1+ খবশাঁ হয়ে বলল তার বাবা। 'উজীবের ছেলে এখন এখনে কর্তা 
হয়ে বসেছে। সব দাসদাসীর ওপরওলা এক ব্দমাস বুড়ী আমাকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে 
দিয়েছে।? 

ছেলে বাবাকে জাঁড়য়ে ধরে বলল সব ঘটনা । 

ইতিমধ্যে বেড়ালও তাকে এনে দিয়েছে সোনার পাখী তিল্লোগন। 

“আমার বিশ্বাসী বদ্ধদরা, আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ! বলে সে কুকুর আর বেড়ালের 
গায়ে হাত ব্যালয়ে দিল আর সোনার পাথণটাকে লনাকয়ে ফেলল পোশাকের নাঁচে। 

হ্যাঁরে, বাছা, তুই যে সোনার পাখীর কাছে চেয়ে নয়োছিলি তোর কুকুরের প্রুতগতি আর 
বেড়ালের তীক্ষ/ দ্ষ্ট [কই করেছিল, তা নাহলে আর কোনাঁদনই দেখা হত না আমাদের 1? 
বলল তার বাবা। 

গরাঁবের ছেলে প্রাসাদে ঢুকে চীৎকার করে আদেশ দিল যেন শাহজাদ তথনান প্রাসাদ 
থেকে বোরয়ে যায়। 

যেই শাহজাদণ উজীরের ছেলে আর বদমাস বদড়ীকে নিয়ে দ্গের বাইরে বৌরয়ে গেল 
অমাঁন গরাঁবের ছেলে সোনার পাখাঁটা ধার করে হাতের ওপর রেখে বলল: 

'আমার দগণ প্রাসাদ আর ধাগান ফাঁরয়ে নিয়ে যাও আমার দেশে 1, 

নড়েচড়ে উঠে পাখা ঝাপটা দিল পাখাটা, তার সোনার পালকগদলোর ঝলক চোখ ধাীথয়ে 
দল, আর সেই মাহূর্তে সোনার প্রাসাদ আর বাগানসমেত গোটা দদগ্গটা পেশীছে গেল সেই 
দূর গ্রামে যেখানে আগে থাকত গরীবের ছেলে। 

ওাঁদকে শাহজাদা, উজীরের ছেলে আর ব্দড়ী রয়ে গেল নদাঁর মাঝের শূন্য খাঁখা সেই 
দ্বাপে তাদের কথা কেউ কখনও আর শোনে নি। 

চারাদিকে দূত পাঠাল বাদশাহ মেয়ের খোঁজে, দৃতরা কিনতু আর ফিরে আসে ি। 

গরীবের ছেলে কিছনীদন বাদেই বিয়ে করল সেই গ্রামেরই এক গনীব মেয়েকে। দয়ামায়ায় 
ভরা মেগোটর মন আর স্বামীর বাধ্য, পাখীটিকে যত করে লাকিয়ে রাখে। 


০ 


গালোয়ান আর সমযর্গ পাখা 


এক গ্রামে ছিল এক কামার। তার এক ছেলে ছিল _ বিশালদেহণী বীর, নাম খালম। 

ছোট বয়স থেকে এত বেশী খেত আর এত তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগল যে কামার যত ভেড়াই 
জবাই করক না কে ?িছরতেই ছেলেকে পেটভরে খাওয়াতে পারে না। 

শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে দিনে তিনটি উটের মাংস খেলেও হয় না তার। তখন 
খালিম ঠিক করল থর ছেড়ে চলে যাবে সে শিকার করে ানজের আহার যোগাবে । 

ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে খালিম বাবাকে অনদরোধ ঝরল চল্লিশ মন ওজনের একটা 
লোহার শেকল তৈরী করে দিতে, সেই শেকলটা কাঁধে ঝ্রালয়ে চলল যোদকে দ্চোখ যায়। 

গথ চলতে থাকে সে, শিকার করে, খায়, ঘমোয় আবার পথ চলে। 

একাদন পথে তার দেখা হল সাদাকান নামে এক পালোয়ানের সঙ্গে। পালোয়ানটা পথের 
মাঝে দাঁড়িয়ে এক হাতে শিকড়শদদ্ধ উপড়ে ফেলছে একটা মন্ত বটগাছ । সাদাকানের সম্বন্ধে 
লোকে বলে যে সে দ্ানয়ার সবচেয়ে শাত্তশাল? লোক। 

যখন সেই সর্বপারচিত পালোয়ান দেখল ভার চেয়েও লক্বা এ যদবক বাঁরকে কাধে 
চাল্পশমন ওজনের শেকল কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে, তখন ইচ্ছে হল তার সঙ্গে শাক্ত পরীক্ষা করে 
দেখে। 

যে জিতবে অন্যজন তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বাঁকার করে নেবে। 

আরম্ভ হল লড়াই। 

বিদ্তু প্রখ্যাত পালোয়ান সাদাকান কামারের ছেলে ধনবক বাঁর খালিমকে একটুকুও নড়াতে 
পারল না। হেরে গেল সে। আর হিংসায় তার মনে আগদন জহ্লল। 


৭৪ 


একসঙ্গে তারা দঞজনে পথ চলা আরম্ভ করল, অনেক পথ চলে শেষে তারা এসে গেশাছাল 
এক দর দেশে। 

সেখানে তারা অনেক শিকার করল, বননো ছাগল মারল অনেক। সন্ত এক হাঁড়িতে করে 
রামা চাপান, খেল দ?'জনে আর বাকাঁটা বেখে দিল পরের দিনের জন্য। 

সকালবেলায় ঘদম ভেঙে তারা দেখে হাঁড় ফাঁকা, কিছ? নেই তাতে আর ছাগলের 
চামড়াগনলোও উধাও হয়ে গিয়েছে? 

চোরকে খ:জতে লাগল দই পালোয়ান, কিন্তু কাউকে খ*জে পেল ন্য ধারেকাছে। আবার 
পথ চলতে চলতে তারা এসে পেশীছাল এক গভাঁর [গারিখাতের কাছে। 

ঝ:কে গিরখাতের মধ্যে তারা দেখল যে কালকে তাদের মারা ছাগলগ্লোর চামড়ার ওপর 
শ্য়ে আছে এক ভাইন। 

ঘ্দমোচ্ছে ডাইন, খাম পালোয়ান একটুই না দেরী করে তার ওপরে ফেলে দিল নিজের 
চাল্পশম* ওজনের শেকলটা, এক ঘায়েই মেরে ফেলল তাকে। 

তখন তারা গারখাতে নেমে দেখে সেখানে এক চমৎকার বাগান। বাগানের সোনার বেড়ার 
ওপাশে অপ সব গাছ গজয়েছে। সেই বাগানে থাকে অনেক সব্দরী মেয়ে যারা এ ডাইনের 
হাতে বদ্দী। 

বাগানের সোনার ফটকের কাচ্ছে বসে ছিল এক বদড়ী। সে পালোয়ানদের বাগানে ঢুকতে 
দেবে না কিছদতেই। কিন্তু খালিম সোনার ফটক খদলে ভিতরে ঢুকে বন্দিনী সদ্দরীদের বলল 
মে ডাইনকে মেরে ফেলেছে সে, এখন মেয়েরা সবাই মদত্ত, যে গেখানে খদশ]ী চলে যেতে পারে 
তাা। 

মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সন্দরী যে তাকে মনে ধরল তার। মৈয়েটিরও পছন্দ হল 
খালিমকে। সে রাজী হল তাকে বিয়ে করতে, চলল সেও তার সঙ্গে। 

পালোয়ান সাদাকানের মন আবার জলতে লাগল খালিমের গ্রাত 'হংসায়: তারও পছণ্দ 
হয়েছে এ মেয়োটকেই। 

মেয়েটিকে একটা পালকের মত করে উঠিয়ে নিয়ে খাঁলম এঁগয়ে চলল বাগান ছেড়ে। 

যেখানে তারা নেমোছল গাঁরখাতে সেখানে এসে খালিম কাঁধের শেকলটা 1নয়ে এক ঝটকা 
দিয়ে ছংড়ে দিল ওপর 'দিকে। শেকলটা গিয়ে আটকে গেল গগারখাতের উদ পাড়ের ওপর 
গজান একটা গাছে। উন খালিম পালোয়ান প্রথমে সাদাকানকে দেই শেকল ধরে ধরে উঠে 
যেতে বলল, বলল দে যেন ওপরে উঠে শেকলটাকে গাছে আরও ভালো করে আটকে দেয়। 
সাদাকান ওপরে উঠে গেল, তারপর মেয়েটিকে ওপরে উঠতে সাহাযা করল। এবার“ খালিমের 
ওঠার পাল|। কিন্তু হিংস্টে সাদাকান ঠিক করল তাকে মেরে ফেলবে । তাই ভারী শেকলটা 
ছ:ড়ে দল একেবারে তার গায়ের ওপর । 

খালিম জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। এমান ভাবে ধূর্ত সাদাকান বষ্ধকে প্রতারণা করে 
মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল। 


৭৫ 


িরিখাতের মধ্যে মে শয়ে রইল অনেক দিন ধরে। এফ দিন সকালে হঠাৎ তার ওপরের 
মাল আকাশটাকে ঢেকে ফেলল কালো মেঘ আর ভায় পায়ের ঝছে এসে গল কি ভেড়ার 
মাংস। 

টাটকা মাংসটাকে পরম আগ্রহে খেয়ে নিল খাঁলম আর শরীরে একটু জোর পেল বলে মনে 
হল তার। প্রাতাদন সেই একই সময়ে আকাশটা ঢেকে যায় কালো নেঘে আর "র্গারখাতের মধো 
খালমের পায়ের কাছে এসে পড়ে ভেড়ার মাংস। 

শরাঁর ক্রমশ সেরে উঠতে লাগল খ/িমের। শেষে একাঁদন উঠে দাঁড়াল সে। 

আবার লোহার শেকলট্য ওপরে ছ;ডুবার চেষ্টা করতে লাগল সে। 

হঠাৎ আবার একটা কালো মেঘ এসে টেকে ফেলল গোটা আকাশটা আর খালন বদঝল যে 
শেকলটা আপনা থেকেই উঠে য৷চ্ছে ওপরে | দণ'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল সে শেকলটা, এক 
মনহৃতেই ওপরে উঠে গেল সে। 

ওপরে উঠে সে দেখতে পেল শেকলটা ধরে ছিল একটা মস্ত বড় পাখী তার ঠোঁটে। 
শেকলটা ছেড়ে দিয়ে পাখীটা উড়ে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল। এত খড় পাখী এর আগে 
কখনও দেখে 'ন খ্ালম। 

শেকলটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলল সে নিজের বাগদত্তাকে খ+জতে। 

সামনে পড়ল এক অজানা শহর। শহরে ঢুকে কান্নাকাটি শবনে জিজ্ঞ।সা করে সে জানতে 
পারল যে শহরের লেক এক ভয়ওকর ড্রাগনের অত্যাচারে জজারত! সেই ড্রাগনটা প্রাতাঁদনের 
খাবার একটা উট, একটা ভেড়া আর একটি মেয়ে যোগাতে হয শহরবাসীদের। শহরের সব 
মেয়েকে খাওয়া হয়ে গেছে, বাকী আছে কেবল শাহজাদী, আজ রাতে তারই গালা মরার। 

খালিম শহবের পথে চলতে চলতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল ড্রাগনটার সম্বন্ধে। জানতে 
পারল থে ড্রাগলটা থাকে শহরের বাইরে এক নদীতে | সামলে কোন কিছ; দেখলেই এমন জোরে 
িঃস্থাস টানবে সে যে গবাকিছ7 ঝড়ের মত বাতাসে ভীড়য়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে তার মদখে। 

অনেক সাহস? বারই চেষ্টা করেছে শহরকে এ ড্রাগনের হাত থেকে বাঁচাতে । কিন্তু গারে 
নি, উল্টে ?ীনজেরাই গিয়ে পড়েছে ভ্রাগনের ম্খে, _ শহরবাসাঁরা বলল এমান কথা! 

সম্ধ্যাবেলায় খালিম গেল সেই নদাঁটার কাছে যেখানে ড্রাগন থাকে। মাঝরাতে সে ধঝতে 
গারল ড্গনটা তাকে কেমন টানছে নদার "দিকে, কিন্তু লোহার শেকলটার সাহায্যে সে তাঁর 
আঁকড়ে গড়ে রইল। 

হঠাৎ ড্রাগনটা তাঁরে উঠে এসে ঝাঁপয়ে পড়ল তার ওপর। 

ভ্রাগনটা খন একেবারে কাছে এসে পড়েছে তখন খালম শেকলটা ধর্ীরয়ে সর্ধশীক্ত দিয়ে 
আঘাত করল সোটাকে প্রচণ্ড জোরে। 

ড্রাগনটা মরে পড়ে গেল মাটিতে । খাঁলম ড্রাগনটার পিঠের থেকে সর লম্বা এক টুকরো 
চামড়া কেটে নিয়ে শহরে ফিরে গেল। শহরে বাদশাহর প্রাসাদের কাছে এসে চামড়ার টুকরোটা 
প্রাসাদের ছাদে ছ:ড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। 
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সকালব্লায় বাদশাহ গেল সেই জায়গাটায় যেখানে তার মেয়ে মরেছে, কেদে মনটা একটু 
হালকা করার জন্য। 'ফিন্তু মেয়েকে জীবত-অক্ষত দেখে খুব আনন্দ হল তার? 

বাদশাহর দাসরা নদাঁর কাছে ছদটে [গয়ে ফিরে এসে বলল ড্রাগনটা মরে পড়ে আছে জার 
ভান শিঠ থেকে চওড়া তের মত করে কেটে নেওয়া হয়েছে এক টুকরো চামড়া। 

মেয়েকে নিয়ে শহরে িরে বাদশাহ দেখে প্রাসাদের ছাদের থেকে ঝদলছে ড্রাগনের [পিঠের 
থেকে কেটে নেওয়া চাসড়াটা। 

ণকন্তু কে মারল ড্রাগলটাকে ? কে সেই বার? 1তাজ্ঞাসা ঝরল বাদশাহ । 

কেউই জানে না এ প্রশ্নের উত্তর। 

তখন বাদশাহ শহরময় ঘোষণা করতে আদেশ দিল; 

“যে ছাদের থেকে এঁ চামড়ার টুকরোটা নামাতে পারবে তার হাতেই বাদশাহ তুলে দেবেন 
নিজের মেয়েকে | 

অনেক পালোয়ান এসে চামড়ায় টুকরোটাকে ছাদ থেকে নামাবার চেষ্টা করল, কন 
সেটাকে একটুও নড়াতেও পারল না কেউ _ এমন আর মোটা সেটা। 

তখন খাঁলিম এসে এক ঝটকায় টেনে সেটাকে নামিয়ে নল। 

বাদশাহ খদব খশী হয়ে তাকে আলিঙ্গন করল আর ঘোষণা ধরল যে তার সঙ্গে নিজের 
একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবে। 

বিস্তু খলিম হজল হে ভান জন্য বধ: 'নার্দণ্ট হয়েই আছে। 

বাদশাহর ইচছা হল মেয়ের জীবনরক্ষার প্রাতদানে তাকে কছ; 'দিতে, বলল; 

'্যা তুমি চাও, বল!” 

খালিম পালোয়ান বলল ধূর্ত সাদাকান পালোয়ানের কথা যে তার বাগদন্তাকে নিয়ে চতো 
গেছে, পরামর্শ চাইল বাদশাহর কাছে কোথায় কেমন করে তাকে খ+জে পাওয়া যাবে। 

বাদশাহ নিজের শহরের মব জ্ঞানীদের ডেকে পাঠাল আর বলল তাঘ্া যেন এ বাঁরকে 
ভালো উপদেশ দেয়। 

গাঁণ্ডতরা কয়েকাঁদন ধরে আলোচনা চালিয়ে তারপর বাদশাহকে জানাল; 

খিখান থেকে কাছে আবার দরেও আছে এক অপরর্ব পাখী িমদর্গ _ পারাটার মল 
দয়াল। এত বড় পাখাঁটা যে ঠোঁটে করে একটা উট বয়ে লিয়ে যেতে পারে এমনাক। যখন সে 
ডানা চড়ায় প্য ঢাকা গড়ে যায়, ভানা ঝাপটে ঝড় তুলতে পারে সে! দ্'হাজার বছর আয়দ 
পার্থীটার। একমাত্র এ 'সমদর্গ পাখাই ওকে সাহাযা করতে পারে বাগদত্তাকে খ:জে পেতে।” 

পাঁণ্ডিতদের ধন্যবাদ জানিয়ে খালিম [সমদর্গ পাখাঁকে খ+জতে চলল। ্ 

অনেক পথ চলে সে এসে পেশাছাল এক বিশাল চিনার গাছের কাছে, গাছটা এমন উচু 
যে একেবারে আকাশে [গিয়ে ঠেকেছে। গাছটার গঠাড় এমন চওড়া যে যাঁদ সেটাকে কাটা হয় 
তো সেই কাটা গঃড়ির ওপর একটা থোটা গ্রাম বসান যায়। 

খালিম গাছটার ফাছে এগিয়ে দেখল যে গাছের কোটরে রয়েছে পাখায় ছানা, ছানাগ্যাণ 
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আকারে উটাশশহর মত। পাখীগদলো কি একটা দেখে ভয়ে আকুলবিকুলি করছে আর প্রচণ্ড 
চাঁংকার করছে। 

খাঁলম চারপাশে তাকিয়ে দেখতে গেল চিনারটার দিকে এগিয়ে আসছে এক বিরাট সাপ 
মুখ হাঁকরে। 

কাঁধের থেকে শেকলটা তুলে নিয়ে কোমরে জাঁড়য়ে নিয়ে এগাল সে সাগটার দিকে, ছদটে 
এসে দারদণ জোরে শেকল দিয়ে আঘাত করল সে সাপট্যকে। সাপটা মরে লম্বা পড়ে গেল 
মাটিতে। পাখীর ছানাগ্লো এবার চাঁৎকার চে+চামোঁচ বন্ধ করল। 

এমন সময় কালো মেঘ ঢেকে ফেলল আকাশটা, খালিম দেখা একটা বিশাল পাখী মহখে 
উট নিয়ে উড়ে আসছে। পাখাঁটা এসে বসল িনারের ভালে, গাছটা কেপে উঠল তার ভারে। 

উটটাকে টুকরো টুকরো পাখাঁটা তার ছানাদের মদে দিতে লাগল। খালিম আন্দাজ করল 
যে এই হল পিমযর্গ পাখী আর ওগএলো তার ছানা। 

সিমদর্গ পাখা দেখল পথে মরা সাপটা আর তার কাছে গাছের ছায়ায় পালোয়ানকে, 
মানদষের গলায় বলল: 

“আগে আগে সাপটা বানা থেকে 'িম চুর করত, এবার এসোঁছল ছানা চুর করতে। তুমি, 
বার, দেখাঁছি আমার ছানাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ। এর গ্রাতদানে তোমার যে কোন অনদরোধ রাখব 
আঁম। 

'ডাইনের গারখাতে ?খদেয় মরার হাত থেকে তুমিই আমাকে বাঁচয়োছলে নাক? লোহার 
শিকলের প্রান্ত ধরে টেনে তুলে গিরখাতের থেকে উঠে আসতে আমায় সাহাম্য করেছিলে তুমিই 
তো? 

তুমি এ বদমাস ভাইনটাকে মেরেছ।' বলল পাখাঁটা। “তার প্রতিদামে তোমার বিপদে 
তোমায় সাহায্য করোছ আমি, আর এখন আর কি সাহায্য করতে পার বল তো?” 

খালিম তাকে জজ্ঞাসা করল কি করে সে তার বাগদত্তাকে খ*জে পাবে। 

“তোমান্ন বাগদন্তাকে খ;জে পাওয়া খবৰ সহজ নয়, কিস্তু আমি তোমায় সাহায্য করব !? 
বলল দিমবর্গ পাখী । “তোমাকে তোমার বাগদন্তার কাছে পেশীছে দেব আম। দূরের পথ পাড় 
দেবার জনা তৈর হও। না থেমে একটানা উড়তে গেলে চীল্লশটা ভেড়া কেটে তোমার শিকল 
দিয়ে বেধে নিতে হবে আমার িঠে। তারপর আমার পিঠে বসে শক্ত করে ধরে থাক আমায় 
যাতে পড়ে না যাও।” 

গাখার নিদেশিমত সধ ঠিকাঁঠিক করল খালিম। 

নজের বড় বড়, শাক্তমান ভানাগদলো আওয়াজ করে ঝাপটা "দিয়ে উড়ে গেল সমবর্গ 
আকাশে, খালিমকে নিয়ে উড়ে চলল বন, পাহাড়, সমন্দ্র পোরয়ে। 

একবারের জন্যও না থেমে উড়ে চলেছে পাখাঁটা, আর খাম তার মদখে বড় বড় মাংসর 
টুকরো পরে খাওয়াচ্ছে। 

শেষে চল্লিশটা ভেড়াই খাওয়া হয়ে গেল, ওাঁদকে সিম্দর্গ উড়ে চলেছে তো চলেছেই! 


৭৮ 


“আর একটু মাংস দাও, আর সামানা পথ হাকী আছে।” বলল পাখাঁটা। 

একটুও দেরী লা করে খালিম নিজের উর7 থেকে মাংস কেটে নিয়ে দিল পাখার মহখ। 

“এসে পেশিছেছি আমরা ।, বলল শেষে [সমদর্গ। "এবার সোজা যাবে মস্তবড় একটা 
বাগানে গিয়ে না পড়া পর্যন্ত। সেই বাগানেই পাবে তোমার বাগদত্তাকে। এবার আম ফিরে 
যাব আমার বাচ্চাদের কাছে।? 

খালিম মাটিতে নামল, কিনতু হটিতে গিয়ে ভাঁষণ ব্যথা পেয়ে খ:ড়িয়ে থেমে পড়ল) 

এক হল তোমার ? বলল পাখাঁটা। 

খাঁলিমের উরদর ক্ষতাঁচহটা দেখে সে বুঝল নিজের উর্বর মাংস কেটে তাকে খাওয়তেও 
দ্বিধা করে মি বাঁর খালিম। 

তখন সিম্দর্গ ঠোঁট দিয়ে ছঃল খাঁলমের ক্ষতস্থানটা, সঙ্গে সঙ্গে সেরে গেল ক্ষতন্থানটা, 
এমনাঁক কোন চিহ্ন পর্যন্ত রইল লা। 

খাঁলিম পালোয়ান [সিমবর্গকে ধন্যবাদ জাঁনয়ে, তার 'বদায় নিয়ে এগোল নিজের পথে। 

একটু পরেই গে এসে পেছল লোহার পাঁচল ঘেরা একটা বিরাট বাগানের কাছে। 
বাগানের ফটকে ধাক্কা দিতে লাগল সে, কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। 

তখন সে থামশদদ্ধ উপরে ভেঙে ফেলল লোহার ফটক, তারপর বাগানে ঢুকে দেখতে পেল 
নিজের বাগদত্তাকে। বিষমমদখে সে চিনারগাছের নীচে মাটিতে বসে আছে আর তার সামনে 
দাঁড়ুয়ে বদমার্শ সাদাকান। 

খাঁলম পালোয়ান ছল ভাণ্ডর কাছে এীগয়ে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে উ+চু করে তুলে ধরে 
এমন জোরে ছ'ড়ে ফেলে দল যে সে একেবারে মাটির মধ্যে ঢুকে গেল। 

আর নিজের সংন্দরী বাগদত্তাকে সঙ্গে নিয়ে খালিম পালোয়ান ফিরে গেল দেশে, কাঁধের 
থেকে লোহার শেকলটা ফেলে দিয়ে বাবামার সংসারে থাকতে লাগল সদখেস্বচ্ছদ্দে। 


তাঁতী - পালোয়ান 


এক ছিল তাঁতী সারাদিন বসে কেবল তাঁত বদনেই যায়। শেষে একদিন বিরাক্ত ধরে গেল 
তার তাঁত বোনায়, ঠিক করল দদনিয়া ঘরতে বেরোবে। কাঁধে একটা থাঁল ফেলে পথে নামল সে। 

যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, হঠাৎ দেখে: মাঠের মধ্যে দয়ে যাচ্ছে একটা কচ্ছপ। 

“সঙ্গে নিই এটাকে, হয়ত কাজে লাগবে ।” ভেবে তাঁতী সেটাকে থাঁলতে ভরে িল। 

তারপর আবার চলতে লাগল। চলতে চলতে খাঁনক দ্‌রে দেখে পড়ে আছে একটা ঘোড়ার 
লেজ। 

'ভালা জিনিসটা তো), এটাও শঙ্গে নেব, হয়ত কাজে আমবে। বলে ঘোড়ার লেজটাও 
তাঁতী থালতে ভরে [নিল। 

তারপর আবার চলতে চলতে এক জায়গায় দেখে পড়ে আছে যাঁড়েয় শিং। 

বাহ, বেশ জাদিসটা তো ! এটাও সঙ্গে নেব, হয়ত কাজে লাগবে ।, শিংটাকে থাঁলতে ভরে 
শিল। 

চলতে চলতে সে এসে পেশীছাল এক বিশাল উচু দদর্গের কাছে, দদর্গের লোহার ফটকটা 
চল্িশহাত উ“চু। 

তাঁতী ফটকে ধাক্কা দিতে লাগল, কেউ সাড়া দেয় না। 

আবার ধান্ধা দিল তাঁতী। তখন দুর্গের ভিতর থেকে শোনা গেল জোর একটা আওয়াজ, 
হেখড়ে গলায় কে যেন বলল: 

“কার এমন সাহস যে ডাইণদের দ্গের ফটকে ধাক্কা দেয়? কে তুই ?, 
তী তো তা শদনে কাঁপতে লাগল ভয়ে, মখ দিয়ে কথা সরছে না। 

ভইনরা ওাঁদকে ভেবেছে কোন পালোয়ান এসেছে ভাদের এঙগে ডাই করায় জল্য, তারা 
পরাক্ষা করতে চাইল কতখানি শাক্ত ধরে এ পালোয়ান। 


৮০ 


একজন ভাইন তাঁতীর দকে ছংড়ে দিল নিজের মাথার একটা উকুণ যেটা আকারে একটা 
আরসোলার মত। 

এটা দেখে তুই বুঝতে পারাব আমাদের ভডাইনদের চেহারাটা কেমন | এবার তুই দেখা 
তো তোর কত বড় চেহারা 1? 

তাতাঁ কচ্ছপটা থাঁল থেকে বার করে নয়ে ছংড়ে দিল দদ্গের পাঁচল পোঁরয়ে ভিতরে। 
ঘাবড়ে গেল ডাইনরা সেটা দেখে! 

“্যাঁদ ওর মাথার উকুনটা অত বড় তো ও নিজে কেমন!” বলতে লাগল তারা! 

অন্য এক ডাইন নিজের গোঁফের থেকে একটা চুল ছিড়ে নিয়ে ছংড়ে দিল তাঁতাঁর 'দিকে। 
সেট্টা একটা ছত্চোর লেঁজের মত মোটা । তখন তাঁতী থাঁল থেকে ঘোড়ার লেজটা নিয়ে ছংড়ে 
দিল দনর্গের পাঁচিল পেরিয়ে ভিতরে । ঘোড়ার লেজটা দেখে ভাইনরা ভাবল যে সেটা সাত্যই 
ওটা পালোয়ানের গোঁফ, ভীষা ভয় পেয়ে গেল তারা! 

এটা কোন এক দানবের গোঁফ ! বলতে লাগল তারা। ণঠক আছে, তৃতীয়বার পরাক্ষা 
করে দেখা যাক ওকে: ওর গলার স্বর কেমন শোনা যাক? 

সবচেয়ে বড় ভাইনটা প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে বলল: “ওহে পালোয়ান ! তোমার 
গলাটা শোনাও দেখি 1 

সেই প্রচণ্ড চীংকার শ্দনে তাঁতী প্রায় টলে গড়ে যাঁচছল আর গলাও ব$জে গেল 
একেবারে। সে তখন থাঁল থেকে ষাঁড়ের শিংটা নিয়ে প্রাণপণ শাক্ততে ফ: দিল। 

সে আওয়াজ গিয়ে পেশীছিল বহদদুর পর্যন্ত। দ্গের ভিতরে ডাইনদের মধ্যে হনড়োহদাঁড় 
গড়ে গেল। 

তি পালোয়ান মেরে ফেলবে আমাদের 1 বলে চীৎকার করতে করতে তারা যে যাঁদকে 
পারল দৌড় ছদিল। 

আরও অনেকক্ষণ দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে শশনল তাঁতী, দে'র ভিতর থেকে কোন জাওয়াজ 
আসছে না। ফটকে ধান্ধা দিল সে, খদলে গেল ফটকটা, তাঁতী দনর্গে ঢুকল। দদর্গের ভিতরের 
একটা বন্ধ ঘরে সে দেখল একটি মেয়েকে, তার মত অমন সহ্দরী মেয়ে সে দেখে নি আর 
কখনও। 

“কে তুমি বার? তোমার ভয়ে এমনকি ডাইনরাও পালাল | অবাক হয়ে বলল মেয়োট। 
তাঁতীকে ধলল সে যে তাকে ডাইনরা তার বাড়াঁ থেকে লঠ করে নিয়ে এসেছে। 

মেয়েটিকে ম্যন্ত' করে নিয়ে তাঁতী তাকে নিয়ে চলল তার বাবামার কাছে। 

তখাঁন গ্রামের সবাই জানল যে এক প্রখ্যাত বিজেতা, বীর এসেছে, সবাই তার কাছে এসে 
সাহায্য চাইতে লাগল। 

সেই গ্রামে আসতে আরম্ভ করেছে এক বিশাল ভালদক! 

তুমিও কেবল ওটাকে কাব? করতে পারবে।” গ্রামবাসীরা তাঁতীকে বলল 
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ভয় পেয়ে গেল তাঁতী, কিন্তু না বলতে পারল না কছনতে। ত:ত গাছের নীচে একটা মস্ত 
গর্ত খড়তে আদেশ দল সে। 'এই গর্তটায় বসে আমি অপেক্ষা করব ভালরকটার জন্য। 

সম্ধ্যাবেলায়ই গিয়ে গরটার মধ্যে লাঁকয়ে পড়ল তাঁতী। 

মাঝরাতে সে শদনতে পেল ভালদকের চাঁংকার। ভয়ে কাঁপতে লাগল সে জদরো রুগীর মত। 
ভালদকটা মোজা এঁগয়ে চলল তার গর্তের দিকে। যখন গর্তের ওপরে ভাল্কের নাথাটা দেখা 
গেল তখন ভয়ে তাঁতী এক অদ্তদত গলায় চীঁংকার করে উঠল। এই আচমকা চীৎকার শহনে 
ভালদকটা পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে পাঁছয়ে গেল আর তার মাথাটা আটকে গেল তত 
গাছের ডালপালার মাঝে। যতই ছাড়াবার চেণ্টা করূক নয কেন তালদকটা িছতই ফণ হয় না। 
তেমনিভাবে ঝদলতে লাগল গাছে! 

সঞ্কচানবেলায় গ্রামবাসীরা পালোয়ান যে এ বিশালটাকে কাব? করেছে তার সেই গ্রচণ্ড 
শক্ত দেখে অবাক হয়ে গেল। সবাই তার প্রশংসা করতে লাগল। 

গিছনাদিন বাদে সেই গ্রামে হানা দিল ডাকাতের দল। গ্রামবাসণীরা তাঁতীর কাছে ছডটে 
গিয়ে বলল: 

এখন ভরসা কেবল তুমিই, বাঁচাও আমাদের, পালোয়ান ! 

বেচারী তাঁতী জীবনে হাতে অন্ত্র নেয় ?ন কখনও, কন্তু না বলতে পারল না। একটা 
বড়ো, রোগা ঘোড়াকে আনতে বলল সে, আপাদমস্তক সাদা পোশাকে ঢেকে ঘোড়ায় উঠে বসল, 
তারপর বলল ঘোড়ার জিনের সঙ্গে শত্ত করে দাঁড় দিয়ে বাঁধতে তাকে, এমনিভাবে শহর ছেড়ে 
এগোল সে। 

ঘোড়াটার চেহারা কদাকার হলেও বেশ লড়াইবাজ কিন্তু। দূরে শত্ররপক্ষের ঘোড়ায় চড়া 
লোকদের দেখে দারূণ জোরে ছনট লাগাল সেদিকে। তাঁতাঁ কিছুতেই থামাতে পারে না তাকে। 
ভয়েতে সে পথের ধারের একটা কচ দেবদার; গাছ আঁকড়ে ধরল। ঘোড়াটা ঝটকা দিয়ে ছদটে 
চলল দেদার; গাছটা তাঁতীর হাতে উঠে এল। মরাঁয়া হয়ে তখন সে অন্য হাত দিয়ে আঁকড়ে 
ধরল একটা কাঁচ অশ্বথ গাছ। ঘোড়াটা ছনটেই চলল একটুও না থেমে। শেকড় উপড়ে উঠে এল 
অশ্বথ গাছটা তাঁতীর হাতে, তেমাঁনভাবেই ছবটে চলল তারা। দসন্যরা দেখল তাদের 'দকে 
ঘোড়ায় চড়ে ধেয়ে আসছে এক পালোয়ান, সাদা পোশাক পরা এক হাতে দেবদার7 গাছ একটা 
ধরা, অন্য হাতে অশ্বথ গাছ ধরা। এমন ভয় পেল তারা যে তখদাঁন উল্টোঁদক ফিরে দে দৌড়। 
তাঁতীর ঘোড়া থামল তখনই যখন শেষ শত্রনটা পর্যন্ত পালিয়েছে। 

পালোয়ানের সাহস দেখে সব লোকে একেবারে হতভদ্ব| বিশেষ সম্মান-অভ্যর্থনা জানাল 
হল তাকে। কিন্তু পালোয়ানের ভুমিকা নিতে আর সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকায় ঘেন্না ধরে গেল 
তাঁতীর। সে ভাবল: “তন বার বিপদের হাত থেকে বে+চোঁছ, চতুর্থবার বাঁচতে পারব ফিনা 
তা কে বলতে পারে !” 

রাতের বেলায় তাঁতী চুপচাপ গ্রাম ছেড়ে চলে গেল নিজেয় বাড়ীর উদ্দেশো। বাড়ী 
ফিরে আবার সে তাঁত বদনতে লাগল। 


ই 


শপতৃ উপদেশ 


এক ছিল ময়দাকলের মালিক। তার ছিল তিন ছেলে। জের বয়স হয়েছে, মরার সয় 
হয়েছে বুঝতে পেরে গে বড় ছেলেকে কাছে ডেকে বলল: 

'আমি মরতে বসোছি। উত্তরাঁধকার হিসাবে তি চাস তুই আমার কাছে _ ধনসম্পদ না 
পিতৃ উপদেশ ?” 

'নসম্পদ ছাড়া আবার কি!” বলল সে ছেলে। 'শনধ; উপদেশে কি আর পেট ভরে।' 

ঠক আছে। তুই পাবি আমার ময়দাকল, আর আমার ধনের অর্ধেক, যেমন চাস তেমাঁন 
ভাবেই থাকাবি।' বলল তার বাবা। 

তারপর লেকটি মেজ ছেলেকে ডেকে 'জিজ্ঞাসা করল সেই একই কথা। 

'ধিনসম্পান্ত দিও, বাবা | শদ্ধদ উপদেশ 'িয়ে বাঁচা যায় না এ জগতে |? 

গঠক আছে আম মরলে তুই পাব আমার বাড়াটা আর জামার ধনের অর্ধেক, যেমন 
ভাল মনে কারস তেমাঁনি ভাবে ধাঁকস।” বলল তার বাবা। 

তারপর লোকটি সবার ছোট ছেলেকে ডেকে বলল: 

'আমার মরার সময় এসেছে, বাবা। তোর জন্য ?ক রেখে রেখে যেতে বাঁলস -- ধনসম্পদ 
না উপদেশ ? 

তুমি যাঁদ মরে যাও, বাবা, তোমার উপদেশ ছাড়া আমি বাঁচব দি করে? বিয়ন মূখে 
ধলল ছোট ছেলে। 'ধনসম্পান্ত চাই না আমার। আমার জন্য রেখে যেও উপদেশ, জীবনে অনেক 
প্রয়োজনে কাজ করব তোমার উপদেশ মত।ঃ 

“ভালো ছেলে তুই !, বলল বাবা। 'শোন তাহলে জামার উপদেশ: আম যখন মরে যাব, 
তিন রাত পরপর যাৰ আমার কবরের কাছে, তখদই বদঝতে পায়াৰ ক করতে হবে তোকে 

সে রাতেই মায়া গেল লোকটি! 
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কান্নাকাটি করল ভাইরা, বাবাকে কবর দিয়ে ধনসম্পান্ত ভাগাভাঁগ করে নিল। ছোট 
ভাইয়ের ভাগে কিছনই পড়ল না, এমনকি মাথা গোঁজার জায়গাও রইল না তার একটুও। 

বড় জই তাকে বলল; 

“আমার কাছে থাক আপাতিত।” 

মেজ ভাই বললঃ 

ছিচ্ছে হলে আমার কাছেও থাকতে পাঁরস।' 

বড় দই ভাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট ভাই বলল: 

'শদধ শদধন তোমাদের ঘাড়ে বসে খাব মা। তোমাদের ভেড়ার পাল চরাব আমি।ঃ 

বাবার মৃত্যুর পরে প্রথম রাতে ছোট ছেলে গেল বাবার কবরের কাছে, তখনও ঘোর 
অন্ধকার, ভোর হতে বাকী আছে বেশ। বাবা আর নেই সে কথা মনে করে কাঁদল বসে বসে। 
হঠাৎ ঘোড়ার ভাক শদনে মদখ তুলে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক চমৎকার কালো ঘোড়া, 
ঘোড়ার ঘন কেশর আর লম্বা লেজ! তার িনটা সোনার আর সাজ রূপোর আর পিঠে তার 
পাখনা। 

“বস আমার পিঠে, যেখানে চাও ডীঁড়য়ে নিয়ে যাব।, বলল ঘোড়াটি। 

'উড়ে চলে যেতে তো পারি না আম, ভেড়া চরাবে কে তাহলে আমার বদলে 1৯ 

“আমার ঘাড় থেকে এক গোছা চুল ছিড়ে নাও, লবাঁকয়ে সাবধানে রাখবে। যাঁদ কখনও 
আমার সাহায্য প্রয়োজন হয় তো ওই গোছা থেকে একাট চুল নিয়ে পোড়াবে _ তখাঁন আমি 
উড়ে চলে আসব তোমার কাছে ।” 

ঘোড়ার ঘাড় থেকে এক গোছা চুল ছি*ড়ে নিল ছেলেটি রদদালে বে“ধে ল্দাঁকয়ে রাখল 
চুলগদীল, ঘোড়াটা তখন অদ্য হয়ে গেল। 

দ্বিতীয় রাতেও ভোর হবার আগে ছোট ছেলে গেল বাবার কবরের কাছে, বাবার কথা মনে 
করে কাঁদল বসে। হঠাৎ আধার ঘোড়ার ডাক শদনল। মদখ তুলে দেখে তার সামনে দাঁড়য়ে 
একটা বাদামী ঘোড়া দাঁড়িয়ে, ঘাড়ে টুল ফোলান-ফৌঁপান, লম্বা লেজ। তার পিঠের ভিনটা 
সোনার, সাজ রুপোর আর পিঠে গাথনা। 

“বোস আমার পিঠে, যেখানে চাও উিয়ে নিয়ে যাব” বলল ঘোড়া 

“উড়ে যাবার সময় নেই আমার। আমার ভাইদের ভেড়ার পাল চরাই আমি। বলল ছেলেটি। 

'আমার ঘাড় থেকে এক গোছা চুল ছিড়ে নাও, লাকিয়ে যত করে রেখে দিও। যখাঁন 
আমার সাহায্য দরকার হবে এ গোঙ্ছার থেকে একটা চুল নিয়ে পোড়াবে অমাঁন আম উড়ে 
চলে আসব” 

ছেলেটি বাদামী ঘোড়ার ঘাড় থেকে এক গোছা চুল ছিড়ে নিল, ঘোড়াটি অমাঁন উধাও 
হয়ে গেল। 

তৃতীয় রাতেও ভোর হবার আগে আবার ছেলোট গেল বাবার কবরের কাছে। বাবার কথা 
মনে করে কাঁদতে লাগল সে। হঠাৎ শোনে ঘোড়ার ডাক। মখ তুলে দেখে তার সামনে এক 
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চমৎকার সাদা ঘোড়া, লম্বা ঘন কেশর তার আর লম্বা লেজ। তার পিঠের জিন সোনার, সাজ 
রুূপোষ আর পিঠে পাথনা! 

“বোস আমার পিঠে, যেখানে খনশী যাও!” বলল থোড়াটি। 

'আমার কোথাও গেলে চলবে না, আমার ভাইদের ভেড়ার পাল চরাই আমি।' বলল 
ছেলেটি। 

'ভিহলে আমার থেড়ের থেকে এক গোছা চুল ছিড়ে নাও। যখান কোন প্রয়োজন হবে 
তার থেকে একটি চুত নিয়ে পদাঁড়ও অমাঁন আম উড়ে চলে আসব1” 

ছেলোট সাদা ঘোড়ার ঘাড় থেকে এক গোছা চুল ছিড়ে নিল ঘোড়াটা সামান্য চিএহি 
ডাক ছেড়ে অদশ্য হয়ে গেল। 

দিন যায়, বড় ভাইদের ভেড়ার পাল চরায় ছেলেটি। প্রাতাঁদন ভোরবেলায় মাঠে নিয়ে যায় 
ভেড়ার পাল আর সধ্ধ্যাবেলায় ঘন্ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আস্তাবলের এক কোনাতেই সে থাকে, 
আলাদা রামা করে খায়, পিজের ভ।গ্যের বিরদ্ধে কোন নালিশ নেই তার। 

একাঁদন সম্ধ্যাবেলা ভেড়ার পাল ঘরে তাঁড়য়ে ফেরার সময় শদনল শহরের পথে পথে 
দকীব হে+কে বেড়াচেছঃ 

“বাদশাহ জানতে চান কৈ দেশের সবচেয়ে দক্ষ অশ্বারোহী | যে বেগে ছন্টতে ছন্টতে এসে 
প্রাসাদের চল্লিশধ/প সিশাড় বেয়ে উঠে যাবে তাকে বাদশাহ করবেন সেনাবাহনীর আঁধনায়ক 
আর নিজের রাজ্যের সবচেয়ে সর্দরা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন 

প্রতিযোগিতার দিন প্রাসাদের সামনের চত্বরে জড় হল সব শহরবাসাঁ। বড় দদই ভাইও 
সেখানে গেল। গাঁদকে ছোট ভাই কোন তাড়াহ্ড়ো না করে ভেড়ার পাল ঘরে তাড়িয়ে 'নিয়ে 
এসে মদখহাত ধুয়ে নিয়ে গেল বাবার কবরের কাছে| বাবার কথা মনে করে কাঁদল খানিক, 
তারপর লরাঁঝয়ে রাখা কালো ঘোড়ার চুলের গোছা থেকে একটা চুল নিয়ে পোড়াল। অমান 
তার সামনে উপস্থিত হল কালো ঘোড়া। সোনার জনের ওপর রয়েছে দামী পোশাক। 

'ভাড়াতাড় তৈরণ হয়ে নাও 1, বলল ঘোড়া। 

সর্দর পোশাক গরে কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছেলেটি পেশাছাল শহরে। রাস্তায় লোক 
গিজাগজ করছে। বাড়ীগলোর ছাদে ছাদে ঢাক ঢোল বাঁশী বাজিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ 
করতে আসা অম্বারোহাঁদের অভ্যর্থনা জানাছে। 

বাদণাহংর প্রাসাদের সামনে বিভিন্ন রংয়ের পোশাকপরা অশ্বারোহশতে ভরে গেছে, তাদের 
ঘোড়াগদীল চমৎকার আর দামী সাজ পারান। 'কস্তু ভেড়ার পাল চরায় যে ছেলোটি তার 
আবিভাৰ সবার চোখ টানল। কালো ঘোড়ায় চড়া য্বকাঁটর দিকে তাঁকয়ে রইল সবাই। 

ইতিমধ্যে অনেকেই জের দক্ষতা দেখাবার চেন্টা করেছে, কিন্তু কেউই সেই উ*চু সিশড়র 
মাঝখান পর্যন্ত ও [ীগয়ে পেশীছাতে পারে ন। 

এবার এল কালো ঘোড়ায় চড়া যবকটির পালা। 'কন্তু সিশড়র মাঝ বরাবর ছনটে যাবার 
পর তার ঘোড়াটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, আর দৌড়তে পারল না, ফিরে এল। 
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প্রথম দিনের প্রতিযোগিতা শেষ হল। ফিত্বে যেতে লাগল ব্যর্থতায় হতাশ অশ্বারোহণীরা। 
ভাঁড়ের লোকরাও ঘরে ফিরে যেতে লাগল প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে আগামী দিনের গ্রতিযেগিতার 
কথা। 

কালো ঘোড়ায় চড়া যবক াঁদকে ঘোড়া ছোটাল বাবার কবরের দিকে। ঘোড়া থেকে নেমে 
তাড়াতাড়ি নিজের পরান পোশাকটা পরে নিয়ে তাড়াতাঁড় চলল বাড়ীর দিকে যাতে বড় 
ভাইদের আগে সে ফিরতে পারে। 

ভাইরা বাড়ী 1ফরে খ;শীমনে, একসঙ্গে ছোট ভাইকে বলতে লাগল কালো ঘোড়ায় চড়া 
সেই অজানা যদবকের কথা, যে দসশাড় বেয়ে উঠোঁছল সবচেয়ে ওপরে! 

পরের দিন বড় দ:ভাই আবার গেল প্রাসাদের কাছে আর ছোট ভাই সকাল সকাল 
ভেড়ার পাল 'ফাঁরয়ে নিয়ে এসে ম্খ-হাত ধনয়ে চলল বাধার কবরের দিকে। সেখানে বাবার 
কথা মনে করে কাঁদল খানিক, তারপর বাদামী ঘোড়ার চুলের গোছা থেকে একটা চুল নিয়ে 
পোড়াল। তখাঁন তার সামনে এসে হাজির হল সবন্দর বাদামী ঘোড়াটা, ?পঠে সোনার জিন, 
রুগোর সাজ, জিনের ওপর রয়েছে পোশাক, কালকের পোশাকের চৈয়ে আরও সব্দর ও দামী। 

“তির হয়ে নাও।” বলল ঘোড়াটি। বাদামণ ঘোড়ার [পিঠে চড়ে ছেলোটি গেল প্র/সাদের 
কাছে। আবার রাস্তায় রাস্তায় লেকের ভাঁড়, ঢাক ঢোল, বাঁশী বাজছে। ছেলেটিকে িনতে 
পারল সবাই, কালকের চেয়ে আরও চীৎকার করে তারা উৎসাহ দিতে লাগল তাকে, তার আর 
তার দাম সাজপরা বাদামী ঘোড়ার সৌন্দর্যে আরও বেশী অবাক হল সবাই। 

এদনও অনেক অশ্বারোহণই চেত্টা করল সশড় দিয়ে ঘোড়ায় ছনটিয়ে উঠে যেতে। কিন্তু 
বৃথা চেষ্টা! কেউই এমনাকি সিাড়র মাঝ বরাবরও পেশীছাতে পারল না। 

ধাদামশ ঘোড়ায় চড়া ছেলোঁটি এসে পেশীছেছে সবার শেষে, তাই সে গ্রাতযোগিতায় অংশ 
নিলও সংশেষে। সহজে, দ্রতবেগে তার থোড়া ছনটে গেল সিশাড় বেয়ে। এ থে সে পেশাছেছে 
সিশাড়র মাঝ বরাবর, আরও এগয়ে যাচ্ছে সে। ভাঁড়ের মধ্যে শোনা গেল আনন্দ-উচ্ছাস। 
কিন্তু তারশ ধাপ পোঁরয়ে বাদামী ঘোড়াটা হোঁচট খেয়ে গড়ে গেল, আর যেতে পারল না 
ওপরে, ফিরে গেল। এত উষ্টু সাড়টা ! 

প্রাতযোগতার দ্বিতীয় দিনও শেষ হল। 

স্ধ্যাবেলায় বড় দব'ভাই আবার বাড়ী এগে ছোট ভাইকে বলতে লাগল প্রাতমোগিতার 
কথা আর অজানা সেই য্বকের প্রশংসায় পণ্চমদখ হল। 

তৃতীয় দিনেও ছোট ভাই সকাল সকাল ভেড়ার পাল 'ফাঁরয়ে নিয়ে এসে, মনখ-হাত ধনয়ে 
আবার চলল বাবার কবরের দিকে! সেখানে বসে বাবার কথা মনে করে কাঁদল খানিক। তারপর 
সাদা ঘোড়ার চুল একটা বার করে পোড়াল। তখনই তার সামনে এসে হাঁজর হল তুলোর মত 
সাদা ঘোড়াটা। পিঠে ভার সোনার জন, রূপোর সাজপরা, ঘোড়ার জিনের ওপর রাখা রয়েছে 
বাদশাহর পোশাকের চেয়েও দামী পোশাক। 

ছেলেটি পোশাক বদলে, ঘোড়ায় চড়ে চলল শহরের [দিকে। 
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বাদশাহ ঘোষণা ফরেছেন যে আজই শেষ দিন প্রাতযোগিতার। 

সাদা ঘোড়ায় চড়া যদবকাঁট আজ আগের দিনের চেয়ে আরও সদন্দর দেখাচ্ছে। তার সাদা 
ঘোড়াটা চলছে যেন নেচে নেচে, চমৎকারভাবে ঘাড় নইয়ে। ভাঁড়ের লোকরা চাঁংকার করে 
তাকে উৎসাহ দিল। 

সব অশ্বারোহীদের সার বেধে দাঁড় করান হয়েছে আর তারা পালা দিয়ে একের পর এক 
ওঠার চেষ্টা করবে দসশড় দিয়ে। কিন্তু আজও কেউই সিশাড়ুর মাঝ পর্যন্তও যেতে পারল না। 

সবার শেষে সাদা ঘোড়ায় যদবক এগোল। সহজ দ্রুতগাঁতিতে ঘোড়াটা ছদটে গেল সিশড় 
বেয়ে। সিশাঁড়র মাঝ পর্নন্ত পেশীছে এাঁগয়ে চলল আরও। বাকা রয়েছে আর মাত্র কয়েক 
ধাপ-"" 

চারাদক থেকে শোনা যাচ্ছে তাকে উৎসাহ দেবার জন্য নানা ধরণের চংকার। যুবকটি 
ঘোড়াকে মারল চাবনক 'দয়ে। ঘোড়াটা পাখীর মত উড়ে গেল ধেন ওপরে। এক লাফে শেষ 
কয়েক ধাপ পোরিয়ে গিয়ে স্থর হয়ে দাঁড়াল ?সশাড়র শেষে প্রশস্ত চত্বরে। জয়কে ভাঁড়ের 
লোফরা আঁভনদ্দন জানাল চাঁৎকার করে। ঢাকঢোল, বাঁশী বেজে উঠল জোরে জোরে। বাদশাহ 
সেই চত্বরে বোরয়ে এসে জয়ীকে আলিঙ্গন করে ঘোষণা করলেন যে তানি সেনাধ্যক্ষ িযনক্ত 
করছেন আর দেশের সবচেয়ে সবন্দরণ মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন, কিনতু যবকটি উধাও হয়ে 
গেছে ততক্ষণে। ঝড়ের মত গাঁততে সশাড় দিয়ে নেমে এসে সে ঘোড়া চালাল বাবার কবরের 
দকে। সেখানে পোশাক বদলে আবার দিজের পোশাক পরে বাড়ী ফিরে গেল। 

বড় দুই ভাই বাড়ী ফিরে আবার ধলতে গেল সেই সফল যবকটির কথা যে সিশাড়র শেষ 
ধ।প গধান্ত উঠতে পেরেছে আর হঠাৎ কেমন সে অদৃশ্য হয়ে গেল তা ভেবে অবাক হল। 

পরের দিন ভোরবেলায় ছোট ভাই ভেড়ার পাল চরতে ছেড়ে দিয়ে এসে নিজে গেল বাধার 
কবরের কাছে বাধার কথা মনে করে কাঁদল থানিক। তারপর সাদা ঘোড়ার চুল আর একটা বার 
করে পোড়াল। আবার তার কাছে হাঁজর হল সাদা ঘোড়া। তার সোনার জিনের ওপর রয়েছে 
আগের দিনের চেয়েও আরও সন্দর পোশাক। 

ছেলেটি সে পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে শহরে গেল। 

সোঁদন সকালে বাদশাহর সৈন্যদলের শোভাযাত্রা হবে ঘোষণা করা হয়েছে। হাজার হাজার 
সৈন্য এসে জড় হয়েছে প্রাসাদের সামনের চত্বরে! এমন সময়ে কালকের সেই বিজেতার 
আঁবর্তাব হল। তার ঘোড়া যেন উড়ে চলেছে। নিজের ভাইদের পাশ 'দয়ে যাবার সময় সে 
ঘোড়ার একটু রাশ টেনে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসল আর হাত নাড়ল। ভাইরা তাকে চিনতে 
পারল, অবাক হয়ে চীৎকার করে বলল: 

ভাই রে, তুই 2” 

হ্যা আম! তোমাদের ভেড়ার পাল 'ফাঁরয়ে আনতে ভুলো না যেন।” তাদের একথা 
বলে সে সেনাদলের দিকে ঘোড়া ছোটাল। রর 


গাঁজাখুরী গল্পের লড়াই 


গার্ম শহর থেকে এক পালোয়ান এল হাসার শহরের বাজারে সেখানকার পালোয়ানের 
সঙ্গে শাপ্তর লড়াই করে দেখার ইচ্ছা হল তার। 

“এস দেখা যাক, আমাদের মধ্যে কে বেশী শাক্তশালী ?' বলল গার্মের পালোয়ান। 

লড়াই আরম্ভ হল তাদের। সে লড়াই দেখতে নোক জড় হল। 

লড়াই করতেই লাগল তারা, কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারে না কিছুবতেই। সূর্য পাটে 
বসেছে। আঁধার নামছে ওদিকে । ভখন গামের পালোয়ান গীঁসারনের পালোয়ানকে খলল: 

গল, চাখানায় যাওয়া যাক, চ্য খাওয়া যাবে আর ধাজাঁ রেখে দেখব কে যেতে । আমাদের 
দধ্যে যে বলতে পারবে সবচেয়ে বড় গাঁজাখনরী গল্প যে গক্পে উপাস্থিত শ্রোতাদের কেউ বিশ্বাস 
করবে না, সেই জিতবে) 

ণঠক আছে।” বলল হাঁসারের পালোয়ান। এটা তোমার পাঁরক্পনা যখন তখন তুমিই 
আরম্ভ করবে । 

তার চাখানায় গেল, চা খেতে লাগল, লোকেরাও চলল তাদের পছন গপিছ্ছন। গার্মের 
পালোয়ান আরম্ভ করল তার গল্প; 

'আমার বাবা গাড়ী বোঝাই করে আখরোট নিয়ে বাজার রওনা দিল বেচবে বলে। এমন 
সময় বৃষ্টি নামল। বস্তার মধ্যে আখরোটগবলো ভিজে গাছ গজান আরম্ভ হল। ছোট ছোট 
চান্নাগাছগলো বড় বড় গাছ হয়ে গেল। বাবা িছ7ন বোঝার আগেই গাছে আখরোট ধরল, 
হাওয়ায় সেগরলো নীচে পড়তে লাগল আর পড়তে লাগল একেবারে পথচারাঁদের মাথায়! 
পথচারীরা রেগে গিয়ে ম্যটির ঢেলা, পাথর ছংড়তে লাগল গাড়াঁর দিকে। তার ফলে তৈরী হল 
একাবঘা জমি! 
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গমের চাষ করতে লাগল আমার বাবা। গমের বীজ প:তল, দেখে অমাঁন ফসল তোলার 
সময় এসে গেছে। ফসল তুলে মাড়াই করার সময় গমের দানার বদলে বার হতে লাগল ঘোরগ 
আর বিচালির থেকে বার হতে লাগল মনরগাঁ। মদগাঁগুলো অনেক ভিম গড়ল, ভিমগদলো 
ফুটে তখাঁন বাচ্চা হল, তারা সংখ্যায় এত যে ঝাঁক বেধে উড়ে গেল তারা মেঘের মত। এই 
হল আমার বাবার জীবনে । ধলতে চাও - এমন ঘটে নি? জজ্ঞাসা করল গার্মে'র পালোয়ান। 

“এ সবই সাত্য।" বলল হাঁসারের পালোয়ান। “এবার শোন আমার বাবার কথা ।* 

“বছরে একবার করে আমার বাবা বনে যেত, কাঠ কেটে কেটে একশ'টা গাছের মত উচু 
করে জড় করত। সেই বিশাল কাঠের গাদা নিয়ে আসত গ্রামে। সারা বছর গোটা গ্রামের লোক 
জন্বালাত সেই কাঠ তবদও এক বছরে ফুরোত সে কাঠ, অর্ধেক কাঠ থেকেই যেত। সেই বাকা 
কাঠগরলো জড় করে আগদ্রন জালিয়ে দিত বাবা আর গ্রামবাপীঁদের বলত সেই আগদনের শিখা 
লাফ নিয়ে পার হতে। আকাশছোঁয়া আগানের শিখা লাফ দিয়ে পেরোতে সাহস করে না 
কেউই, কেবল আমার বাবাই লাফ দিয়ে পেরোত সেই আগননের শিখা, তারপর যেন িছনই হয় 
লি এমনিভাবে আবার বনে যেত কাঠ কাটতে। 

তামার বাবা আমার পালোয়ান বাবার কথা শদনেছিল, আমার বাবার সঙ্গে শাক্ত পরীক্ষায় 
নামার উদ্দেশ্যে একাদন এল আমাদের গ্রামে। এ দিনই আমার বাবা কাঠ কাটতে গিয়েছে বনে। 
তোমার বাবা অপেক্ষা করবে মা ভেবে নিজেই গেল আমার বাবার খোঁজে । খাঁনক দূর গিয়েই 
দেখে তার দিকে এগয়ে আসছে কাঠের এক পাহাড়, আর কাটা গাছের সবদজ ডালপালার 
আড়ালে চাপা পড়েছে কাঠুরে। সেই পাহাড়টা তোমার বাবাকে পোঁরয়ে চলে গেল। তখন তোমার 
বাবা পিছন “পছন চলতে লাগল আর দাঁড় দিয়ে বাঁধা কাঠের গোছার থেকে বেরিয়ে থাকা 
কাঠের টুকরোগনলো টেনে বার করে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। টানছে তো টানছেই পাহাড়টা 
কিনতু থামে না, এঁগয়েই চলেছে। শেষে সে আর খাঁন জোরে টান দিতেই কাঠের গোছায় বাঁধা 
দাঁড়টা ছিড়ে গেল, সব কাঠ গাঁড়য়ে পড়ল মাটিতে 

'তুই আমার কাঠ চুরি করছিস কেন? লঙ্জা করে না? চেচিয়ে উঠল আমার বাবা 

“তোমার কাঠে আমার কোন প্রয়োজন নেই।” বলল তোমার বাবা। “আমার দরকার 
তোমাকে। তোমার মত পালোয়ানকেই খঃজাছি আমি। এসো দোঁখ শক্ত পরণক্ষা করে দেখা 
যাক ।? 

গল, বাজারে যাওয়া যাক, লোকজনের মাঝে লড়াই হবে, যাতে সবাই দেখতে পায় আমাদের 
মধ্যে কে বেশী শীক্তশালী।* বলল আমার বাবা। 

“কোথাও যাব না আমি, এইখানে লড়াই করব |” বলল তোমার বাবা। র্‌ 

ণকস্তু এখানে সাক্ষণী হবে কে ?' বলল আমার বাবা। 

এমন সময় সেখান দিয়ে এক বদড়ী যাচ্ছিল ঘোড়ায় চড়ে। তার মাথায় একটা বড় গোল 
ঝ্বাঁড়তে পশম রয়েছে, হাতে ধরে রয়েছে টেকো আর পশমের গোলা। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে বনড়ী 
আর একটুও না থেমে পশমের সৃতো কেটে যাচ্ছে। 


৮৯ 


'ড়ীমা, তুমি আমাদের সাক্ষী হও !' বলল তোমার বাবা। 

নব তাড়া আছে আমার! বলল বনড়ী। “তোমরা দ5জনেই শাক্তশালী, তাই লড়াই চলবে 
অনেকক্ষণ ধরে। ইচ্ছে হলে তোমরা আমার ঝযাঁড়তে উঠে আমার ওপরে লড়তে পা 

দই পালোয়ানই বড়ীর ঝদাঁড়তে উঠে লড়াই আরম্ভ করল ওাঁদকে বদড়ী চলতে আর স্‌তো 
কাটতে লাগল। 

হঠাৎ এক বালির ঝড় উঠল। পালোয়ানদের চোখে এসে পড়ল বাঁল। চোখ রগড়ে রগড়ে 
তারা বালিদানাগদলো বার করল, প্রাতিটির ওজন পাঁচশ'মন বরে। 

বালদানাগদলো মাটিতে ফেলে দল তারা। বাতাস সেগদ্লোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল অনেক 
দূরে। পালোয়ান গ7ঃ'জন আবার লড়াই করতে লাগল। 

“এসে গোছ আমি আর সৃতোকাটাও শেষ হয়েছে আমার।' হঠাৎ একথা বলে ব্ড়ী মাথা 
নশচু করল। দদই পালোয়ান এসে পড়ল মাটিতে, কেউ কাউকে হারাতে পারল না তারা 
কিছদতেই।” 

উপাস্থিত সবাই সে গল্প শদনে জোনে হেসে উঠল আর হণগারের লোকটির প্রশংসা করতে 
লাগল। 

থাম সবাই ! আমি এখনও হার স্বীকার করাছ না|” বলল গার্মের পালোয়ান। "শোনো 
আমান গাঁজাখদরী গঞ্প। সবাই জানে যে তোমার দাদ? আমার দাদনর ক্রীতদাস ছিল”, বলতে 
আরম্ভ করল সে। 'আর তুমি আমাদের রাখালের কাছে সাহাধ্য করতে, আমাদের বাছরগনলোকে 
চরাতে। ঘোড়ার বাচ্চা চরাতে দেওয়া হত না তোমায় _ তুমি এমন রবগ্ন প্ব'ল ছিলে. .,* 

গমথ্যা কথা |, চীৎকার করে উঠল হাসারের পালোয়ান। একানোদিনও তোমাদের বাছনর 
চরাই নি আমি ! আর আমার দাদ;ও কখনও তোমার দাদ; ত্রঁতদাস ছিল না!” 

“দাঁড়াও ! দাঁড়াও ! তুম নিজেই যখন বলছ ঘে আম মিথ্যাকথা বলাঁছ তার মানে দাঁড়াচ্ছে 
আম জিতলাম !” বলল গার্মের পালোয়ান। 

সবাই হাসতে আরম্ভ করল, বলল যে গার্মের পালোয়ানেরই জয় হয়েছে, সে-ই সংচৈম়ে বড় 
িথ্যা বলেছে। 


পবা শবজেতা গাধা 


এক গরগবলোক ছিল, যার না ছিল বাড়ীথর, না না ছিল জামজমা, ছিল কেবল এক রোগা 
বড়ো গাধা। 

লোকটি একদিন শনল যে দর্ানয়ায় এমন এক দেশ আছে যেখানে কেউ কখনও গাধা দেখে 
নি। 

সেখানেই নিয়ে যাধ আমার গাধাটাকে, হয়ত সেখানে কেউ কিনে নেবে ওটাকে আমার 
কাছ থেকে।' ভাবল লোকটি। 

গাধার পিঠে বসে সে সেই দেশ খ:জতে বেরোল। অনেক পাহাড়, উপতাকা, হদ পোরিয়ে 
শেষে খজে পেল সেই দেশটা যেখানে কেউ বখনও গাধা দেখে নি। 

তারা শহরে টোকামাত্রই শহরবাসীরা ছ্টে এল চারদিক থেকে সেই অন্তদত জাঁবটাকে 
দেখতে। হঠাৎ জোরে ডেকে উঠল গাধাটা। গাধার সেই কান কাটান চীংকারে ভয় পেয়ে পালাল 
সবাই। গাধাটা প্রাণভরে চীৎকার করে তবে থামল। তখন আবার দ্বান্ত পেয়ে লোকে গাধার 
কাছে এসে তার মালিককে জিজ্ঞাসা করতে লাগল: 

“এ আবার কি আশ্চর্য জন্তু? 

“এ হল পাঁথবী বিজেতা। ধূর্তহাসি হেসে বলল মাঁলিক। 

ভগড়ের লোকেদের মধ্যে বাদশাহর অন্তরঙ্গ ?কছঃ লোফও ছিল। 

“দি এ প্থবী বিজেতা হয় তো আঁবিলচ্বে বাদশাহকে খবর দেওয়া উচিত। তা না হলে 
আর কারো হাতে গিয়ে পড়তে পারে। বলাবলি করতে লাগল পারিষদরা। 

গাধা আর তার মাঁলককে দিয়ে তারা চলল বাদশাহর কাছে। প্রাসাদের বারান্দা থেকে 
বাদশাহ দেখল সেই অদবশ্যপূ্ব জঙ্তুটিকে। এমন সময় গাধা মাথা তুলে ডাক ছাড়ল জাবার! 


ও 


বাদশাহ মনে হল যেন প্রাসাদের দেয়ালগদলো কে*পে উঠল। গাধার কান কাটান চীংকারে 
প্রাসাদের আন্তাবলের ঘোড়াগ্লো ভয় পেয়ে দাঁড়দড়া ছিড়ে দৌড় লাগাল। হৈচৈ গড়ে গেল। 
প্রাসাদের লোকজনরা তাড়াহবড়োয় একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দরজা, ফটকগবলোতে ভাঁড় 
জমিয়ে তুলল। 

এ সবের মাঝেও শান্তভাবে গাধাটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে অবাক হল বাদশাহ । 

আশ্চর্য জন্তু তো! ও বড়ো, পাঁখবশ ধিজেতাকে বেচবে নাকি আমার কাছে *ঃ দজভঞসা 
করল গরাঁব লোকাটকে। 

“বেচব 

“কত চাস ? 

গাধার সমান ওজনের সোণা-রূপো |? 

ণকনে নন ওটা, হদজনর, যে কোন দেশ জয় করে আপনাকে আরও অনেক ধনী করে 
দেবে।' পরামর্শ দিল বাদশাহর উজীরিরা। 

বাদশাহ গাধাটা কিনতে আদেশ 'দিল, গরাঁবলোকটি পেল গাধার সমান ওজনের সোনা- 
রূপো। বাদশাহর লোকজনরা [জিজ্ঞাসাবাদ করতে কেমন করে পৃথিবী বিজেতার পাঁরচর্যা করা 
দরকার, কি খাওয়ান দরকার। 

'পারৎকার পারচ্ছম আন্তাবলে রাখতে হবে ওকে, আস্তাবলের দেওয়াল যেন হয় সাদা মসপ। 
ডাবরটাকে উচু করে রেখে তাতে 'দতে হবে 'বিচালিকুঁচি, যব আর কিনটিস। আন জল 
খাওয়াতে হবে আ স্তাবলেই বালতি করে। যখন বাদশাহর যদদ্ধ করার ইচ্ছা হবে তখন পাথবশ 
বিজেতাকে আস্তাধল থেকে ধার করে এনে শন্রযর দিকে ছেড়ে দিতে হবে। দেখবেন তখন, কি 
হয়।” বলল গরাঁধ লোকাটি। 

সোনারূগো গেয়ে লোকাঁট দুটো ঘোড়া িকনল। বাকী গোনারপোগদলো খাঁলতে ভরে 
নিয়ে ফিরে চলল 1ীনজের দেশে। 

বাদশাহ যে প্াথবী থিজেতাকে কিনেছে এ খবর দ্রত ছড়িয়ে পড়ল আশগাশের দেশগালতে। 
প্রতিবেশী রাজ্যের বাদশাহরা জানতে পারল যে পাথিবণ গিবজেতাকে এখন খাইয়ে-দাইয়ে আটা- 
সোটা করা হচ্ছে, কিছনীদন বাদেই তাকে য়ে অন্যান্য দেশ জয় করান হবে। 

সেই বাদশাহদের একজান ভাবল: 'যতক্ষণে ওরা পাঁথবী বিজেতাকে খাইয়ে-দাইয়ে তৈরাঁ 
করছে তার মধ্যেই কাজ সারতে হবে। 

এক রাতে সে নিজের সব সৈন্য ধীনয়ে এসে গাধার মালিক যে বাদশাহ, তার শহর 'ঘরে 
ফেলল। 

শহরটা ছিল এক উপ্চু পাহাড়ের ওপরে | সকালে শহরবাসারা দেখে অসংখ্য শত্র? সৈন্য 
ঘিরে ফেলেছে তাদের! 

শহর অবরোধের কথা জানতে পেরে বাদশাহ আদেশ দিল পাঁথবাঁ 'বজেতাকে 'নয়ে এসে 
শত্রদের ওপর ছেড়ে গদিতে। 


৯২ 


এ গর্যস্ত গাধাকে এক বারের জন্যও বার করা হয় নি আন্তাবল থেকে। খাওয়ান হয়েছে 
কেবল ীকসাঁমস, যব আর চালিকা মিশিয়ে। জল খাওয়ান হযেছে আস্তাবলেই বালাত করে। 
খেয়ে খেয়ে গাধাটা এমন মোটা হয়ে গেছে যে আস্তাবলের দরজা 'দয়ে বার হতে পারছে না! 
আস্তাবলের দেওয়াল ভাঙতে হল তাকে বাইরে আনার জন্য। 

দাসরা তাকে শহরের প্রবেশ পথের কাছে নিয়ে গেল। গাধার গলার বাঁধন খ্বলে দিয়ে 
প্রবেশ পথ খনলে তাকে বাইরে ছেড়ে দদিল। 

গাধাটা এতাঁদন বদ্ধ থেকেছে আস্তাবলে, খোলা মাঠ, ঘাস দেখে নি। খোলা বাতাসে তার 
আন"দ হল খব| এঁদক ওঁদক ছনটে বেড়াতে লগল সে পাগলের মত। তারপর মাটিতে পড়ে 
গড়াগড়ি খেতে লাগল, পা ছংড়ুতে লাগল। 

গধটাকে ঘিরে ধুলোর ঝড় উঠল, সে ধূলোর পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল গাধাটা। 

গাধার কীর্তকাণ্ড দেখে বাদশাহর পন্রদসেন্যরা ভয় পেয়ে গেল। পাঁথবাঁ বিজেতার দিকে 
কেউ এগোতে সাহস করল না। ভারপর প্রাণভরে গড়াগড়ি খেয়ে যখন লাফিয়ে উঠল গাধাটা, 
সামনে দেখতে গেল হাজার হাজার লোকজন আর অনেক ঘোড়া, তখন ভাবল যে ঘোড়ার পাল 
নিয়ে চরাতে বার করা হয়েছে খোলা মাঠে। আকাশের দিকে মব্খ তুলে কান ফাটান চাংকার 
ছাড়ল গাধাটা পরপর কয়েকবার। তারপর কানদদ্টো উ”ঢু করে সোজা ধেয়ে গেল শত্র:সৈন্যর 
দিকে। আতঙ্ক দিশাহান্না হয়ে শত্রসৈন্য পিছন ফিরে চোঁচাঁ দৌড় দিল সেই ভয়্কর জাবের 
হাত থেকে বাঁচার জন্য। 

দেই আশ্চর্য বিজয়? বাঁরের খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ল সব দেশে। প্রতিবেশী দেশগ্ালির 
বংদশাহদের কেউই আর সেই শাক্তশালী দেশকে আন্রমণ করে নি। আর বাদশাহ দারদণ খহশশী 
হয়ে পৃথিবী বিজেতাকে আরও ভালো করে খাওয়াতে আদেশ 'দিল। প্রাতাঁদন তাকে আরও 
বেশী করে যব আর কিসামস দেওয়া হতে লাগল। 

গাধাটা ফুলে ফে*পে একেবারে গোল, বেলদনের মত হয়ে উঠল। 

শেষে এমাঁন করে খেতে খেতে একদিন তার পেট ফেটে গেল। 


কথাবলা মোহর 


এক গ্রামে এক কিগ্পণ বড়ো ছিল। নিজে সে ছেঞ্ড়া পেশাক আশাক পরে থাকে, 
ছেলেমেয়ে, বউকে রাখে আধপেটা খাইয়ে, নিজেও পেটভরে খায় না- এদান ভাবে অর্থ 
জমাবার চেষ্টা করে। এক খড়া সোনার আর এক ঘড়া রূগোর মোহর জমিয়ে সে ানজের বাড়ীর 
বেড়ার নীচে মাটিতে পঃতে রেখে দিল। 

কিন্তু সে বছর ফসল মোটে হল না, তাই বড়োর মনে গড়ল সেই সাঁণ্চত ধনের কথা। 

একটা কোদাল নিয়ে গিয়ে সে মাঁট খড়তে লাগল সে ধন তুলবে বলে। সোনার 
নোহরভরা ঘড়াটা তুলে যেই খদলতে যাবে অমান কে যেন বলে উঠল; “ছায়ো না-এ হল 
কুরবানের ধন!” 

'আরে এ আবার ি?, অনাক হল ঘনড়ো, তাড়াতাড়ি সে ছড়ার মহথটা টেপে ধন্ধ করে 
দয়ে রূগোভরা ঘড়াটা খদলতে লাগল। সে ঘড়ার মদখটা খোলা মাত্র আধার শ্বনতে গেল: 
“ছংয়ো না_ এ হল কুরবানের অর্থ!” 

“এ সবের মানে কি 21 চীৎকার করে উঠে কৃপণ বুড়ো সে ঘড়াটার মুখ বধ করে দিল। 
'আমি জমালাম সোনা, রূপো আর এখন দেখাঁছি এ কোন এক কুরবানের হয়ে গেল ! তা হতেই 
পারে না।ঃ 

আবার ঘড়াদবটোকে মাঁটতে প:তে দিয়ে বেড়ার কাছে বসে ভাবতে লাগল; “আমার ধন 
কোন এক কুরবানের হাতে চলে যেতে চাগ্ন ! আমাদের পাড়াতেই তো থাকে স্যাঁকরা কুরবান। 
আমার ধন যেতে চায় স্যাঁকরীর কাছে 2! এ ধন জমিয়োছি আঁম, এ আগি অন্য কার্দর হাতে 
পড়তে দেব না? 

ছরটে বাড়াতে 1গয়ে কুড়রণ আর দাঁড় নিয়ে এসে নিজের গাধায় চড়ে গেল পাহাড়ের 
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দিকে। সেখানে একটা গাছ ফেটে, তার গঠাড়র দুটো বড় টুকরো কেটে য়ে গাধার 1পঠে করে 
নিয়ে এল বাড়ীতে। 

বাড়ীতে গাড়ির কাটা টুকরোগ্লোতে গর্ত করল। তারপর মাটি থ:ড়ে সোনার্‌পোর 
মোহরভয়া ঘড়াগদলো তুলে এনে একটা কাটা গ:াঁড়ির গতে'র মধ্যে ঢালল সোনার মোহরগ্লো, 
অন্য কাটা গ:ড়ির গতের মধ্যে ঢালল রূপোর মোহর। তারপর গর্তগনলোর মহখ কাঠের 
টুঁকরোটাকরা গ:ড়ো 1দয়ে এমনভাবে বষ্ধ করে দিল যে কোনো ফাঁকই রইল না আর়। 

তখাঁন সে কাটা গ:ডিগ্লোকে গাধার পিঠে করে নিয়ে চলল নদীর কাছে, ছংড়ে 
সেগদলোকে ফেলে দিল নদীঁতে। 

“দেখব এবার কেমন করে তোমরা কুরবানের হও !? 

সান্লারাত ঘদমোতে পারে না পটে, ভাবে: "হায়, এ আম কি করলাম ! এতদিন ধরে অর্থ 
জাঁনয়ে জয়ে শেষে কিনা নিজেই তা ফেলে দিলাম নদীতে ! আর এখন দ?ঃখে হতাশায় চোখ 
ব:জতে পারাছি না!” 

ভোরের আলো ফুটতে আরম্ভ করামাত্রই সে চলল নদাঁর তাঁর বরাধর নিজের সেই গণড়র 
টুকরোগদলোর খোঁজে। নদীর এপার ওপারে চোখ চাঁলয়ে দেখতে লাগল যাঁদ কোন কিছদতে 
আটকে লেগে থাকে সেগদলো। কিন্তু কোথাও কিছদই দেখা যায় না। 

এমানিতাবে নিজের মোহরগদলো খ+জতে খ:জতে নদীর তার বরাবর যেতে যেতে সে 
পেশাছে গেল প্রাতবেশী শহরে। 

সেই শহরে ছিল এক ধনগ লোক কাঁসম। নদণতীরে সে দাঁড় কাঁরয়ে রাখত দণজন 
কন'চারীকে যারা নদীতে ভেসে গাছ, গ$ঁড় কাঠ সব তুলে নিত সকাল থেকে সধ্ধ্যা গর্যন্ত। 
অধ্ধ্যাবেলায় সেই কাঠগদলো গাধার পঠে চাঁপয়ে নিয়ে আসত কাসিমের বাড়ীতে। 

কাঁসমের কর্মচারারা একাঁদন দেখল আর্চা গাছের কাটা দটো গাড় ভেসে আসছে, 
সেগদলোও তুলে নিল তারা। 

সেই শহরে বাস করত এক গরাঁব কামার কুরবান। মে কাঠ কনত কাসমবাইয়ের কাছে, 
কাঠ কিনে কিনে সে অনেক ধার করে ফেলেছে তার কাছে, কিছনতেই সে ধার মিটিয়ে দিতে 
পারে না। 

সে দিন যখন কাসিমবাইয়ের কর্মচারীরা আর্চা গাছের কাটা গঠাড়গলো [নিয়ে এল তখম 
কাঁসম কামারকে ডেকে বলল: 

“্যাঁদ ধার শোধ করতে না পারিস তাহলে খেটে দে তার বদলে। এখন আমার বাড়াতে 
গিয়ে কাঠ নিয়ে পদড়িয়ে কাঠ কয়লা করে দে। 

কাঁসিমবাইয়ের বাড়ীর উঠোনে এসে কুরানের চোখে প্রথমেই পড়ল আর্চা গাছের কাটা 
ট্ুকলোদট্ো। 

'এগদলো দিয়ে খদব ভাল কাঠকয়লা হবে! আর্চা থেকে সবচেয়ে ভাল কাঠকয়লা হয়। 
বলে সে কাঠগ্লো নিয়ে চাপাতে লাগল হাতগাড়ীতে। 
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কাঠগনলো নিজের কামারশালায় এনে চুলার সামনে রাখল কুরবান। এবার সেগদলোকে 
টুকরো করে পণাড়য়ে কয়লা করতে হবে। 

'আর্চা দিয়েই আরম্ভ করা যাক।” বলে কুরবান কুড়ণল নিয়ে কোপ বসাল একটা আর্চার 
গঠাঁড়র টুকরোয়। গঠাড়টা দদফাঁক হয়ে গেল আর তার থেকে ঝারঝর করে পড়তে লাগল রুপোর 
মোহর। 

“আরে, আরে, ও বউ! নাঁচু স্বরে ডাকল কুরবান। 'শীগাঁগার এঁদকে এসো তো আর 
একটা বাটি নিও সঙ্গে 1” 

কামারব্উ একটা বাটি হাতে নিয়ে ছ্টে এসে রৃপোর মোহরের ছড়াছড়ি দেখে তাড়াতাঁড় 
কুড়োতে লাগল দেগদলো, আধবাটি হল রুপোর মোহর। 

বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে লাঁকয়ে রাখ মোহরগ্লো !” ধলল কামার বোঁকে। 'এবার কাঁসমবাইয়ের 
সব দেনা মিটিয়ে দিতে পারব 1” 

খনশীমনে কুরবান এবার অন্য গঞাড়টায় কোপ বসাল, মদখ দিয়ে তার এক চাঁংকার 
বেরিয়ে এল। 

€ও বউ শীগাগরি এস ! আর একটা বাটি নিয়ে এস 1” 

ভাগ্য দেখাঁছ সদয় হয়েছে আমাদের উপর, এবার ছেলোঁপলেগবলো পেটভরে খেতে 
পাবে। সোনার মোহরগনলো বাটিতে কুঁড়য়ে নিতে নিতে বলতে লাগল কামারবউ। 

কালই বাইয়ের দেনা মিটিয়ে দিয়ে বাজারে যাব। কিনব চাল, ঘি, মাংস, বাচ্চাদের জন্য 
াঘ্টখাবার, সবার জন্য িনধ জামাজহতো, আর সবচেয়ে বড় কথা _ কিনব হাতুঁড় _ নেহাই, 
নতুন করে নেব কামারশালাকে। তখনই আমার কাজ ভাল চলবে, বেশ ভালোভাবে থাকতে 
পারব তখন আমি।” বউকে ধলতে লাগল কুরবান। 

কয়েকদিন বাদে সন্ধ্যাবেলায় এ শহরে এসে পেশীছাল সোনারপোর মোহরগনালর মালিক - 
সেই কূপণলোকাটি। শহরের শদরূতেই সে একজন লোককে 'জিজ্ঞাসা করল; 

“কোথায় আজকের রাতটা কাটান যায় সে কথা বলতে পার নাক?” 

“যে কোন বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দাও, পাঁথককে কেউ 'ফাঁরয়ে দেবে না।' কুপণ লোকাঁট 
এক বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল। 

“সালাম! আজ রাতটা কাটান যাবে নাক এ বাড়ীতে ? দরজা খদলে দাঁড়ান কামার 
কুরবানকে ধলল সে। 

পনশ্চয়ই, এস, এস আমায় আতা হও [* বলল কুরবান। 

আঁতাঁথকে ভিতরে 'নয়ে গিয়ে বউকে কামার বলল আঁতাঁথর জন্য খাবার আয়েজন করতে? 

“এবার বল তো দোখ কোথা হতে -আসছ তুমি আর যাচ্ছই বা কোথায়? আভতাঁথকে খেতে 
বাসিয়ে জিজ্ঞাসা করল কুরবান। 

“এমন এক কাণ্ড করে বসোঁছ যে বলতেও লঙ্জা করে। তুমি দেখাছ ভালমানবম, মনটা 
দয়ায় ভরা, তোমায় বলি আমার গোপন কথা... 
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আতাঁথ গৃহকর্তাকে বলল সেসব কথা যা আমরা ইতিপূরবেই জেনোছ। সে গল্প শদনে 
আঁভভূত হয়ে কুরবান মাথা নীচু করে বসে রইল নীরবে। 

আঁতাথ ঘমে ঢলে পড়লে সে অন্যঘরে গেল, যেখানে তার বউ ছেলেমেয়েদের নিয়ে 
ঘরমোঁচ্ছিল, িসাঁফস করে বউকে বলল: 

'রুপাসোনার মালিককে পাওয়া গেছে। ওগনলো তার মালিককে 'ফারয়ে দিতে হবে 
আমাদের। কিন্তু তা এমনভাবে করতে হবে যেন সে বদঝতে না পারে যে কিছ? সোনার্‌পার 
মোহর খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু কেমন করে তা করা যায় ? 

'আঁম আটা মাখব আর ভোর হবার ম্খে দ্টো বড় বটি তৈয়ারী করব। তার একটার 
মধ সোনার মোহর ভরে দেব, আর অন্যটার মধ্যে রূপোর মোহর ভরে দেব।* বলল কামারবো। 
“সকালে আঁতীথ যখন যেতে চাইবে তখন ওকে এ রদাটদটো দেব পথে খাবার জন্য। তাতেই 
মোহরগনলো ফেরতে পাবে ও।? 


সকালে খাওয়াদাওয়া সেরে আঁতাঁথ যখন বিদায় নিতে চাইল তখন গৃহকত্ আতাথকে 
বলল; “এই রদাটদটো নাও, পথে খিদে পেলে খেও।? 

এমন দয়াল গৃহকর্তার হাত থেকে রনরটদটো নিয়ে অতিথি প্রাতাটতে তিনবার করে 
চুমো দিয়ে রূমালে মনড়ে রেখে দিল। 

এমন আতিথ্যের জন্য কৃতজ্ঞ আম। এবার বাড়ীর পথ ধরব আমি। এমন প্রোতস্বিনী 
নদীর বেগের সঙ্গে পেরে উঠব কেন আম !' বলে কৃপণ লোকটি কুরবানের বাড়ী থেকে বোঁরয়ে 
গেল। 

শহরের শেধপ্রান্ত পর্যন্ত দগয়ে হঠাৎ তার জনতোটা গেল ছি+ড়ে। এক মচাঁর কাছ গিয়ে 
সে বলল: “জদতোটা ছিড়ে গেল আমার, কিন্তু জদতো সারানর বদলে দেবার মত পয়সা নেই 
আমার | একটা রনির বদলে জনতোটা সারিয়ে দাও না গো!? 

ঠক আছে, দাও র্দাটটা, খোল জনতো, সারিয়ে দেব।' বলল মন্চী। 

কূপণ জনতোটা খদলে দিল মনচাঁকে। তারপর রন্টীর মোড়কটা খদলতে লাগল। 

মুচীঁ ছ*চে মোটা সুতো পাঁরয়ে জতোটা সেলাই করতে গেল, ছৃঃচটা মট করে ভেঙে 
গেল, আর একটা ছূ*চ নল ম:চাঁ, সেটাও ভেঙে গেল মট করে, এমান করে পরপর চারটে 
ছ'চ ভাঙল সে। 

পক জ্তোর ছিরি 1, বলল মহচী। 'কখনও এমাঁন করে ছঃচ ভাঁঙ নি আর এখন 
একেবারে চারটে পরপর ! আর ছঃচ নেই আমার, তুম ওখানে বসে যাক, আমি একছনটে 
কামানের কাছে থেকে আসাঁছ।” 

ভাঙা ছ'চগদ্লো নিয়ে চলে যাবার সময় মন্চী বলল: “পয়সা নেই আমার, আজ এখনও 
কামাই নন কিছদ, তোমার দেওয়া ররাটটাই কামারকে দিতে হবে দেখছি !' বলে পাঁথকের কাছে 
পাওয়া র্টটা হাতে িল। 
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হয়ত একটায় হবে না, নাও, এটাও লাও। বলে কৃপণ মন্চার হাতে অন্য রনটটাও তুলে 
দিল। 

রটগ্লো পোশাকের মধ্যে ঢেকে নিয়ে মন্চীঁ গেল কুরবাম কামারের কাছে। কুরবান তাকে 
চারটে নতুন ছঃচ করে দিল। 

বাগ কোরো না, ভাই, আজ এখনও পয়সা কামাই নি, অীম এই কাজের বদলে পেয়োছি 
আগাম যে রদাটদরটো সেগদলেই তোমায় দেব। 

ম্চাঁ কামারকে রন্টীগরলো দিয়ে তাড়াতাঁড় ফিরে গেল। 

সম্ধ্যাবেলায় কুরবান বাড়াঁ এসে রোজগার করা রন্টীদদটো তুলে দিল বউরের হাতে, বউ 
বলে উঠল: 

'আরে এ যে আমার করা রনটিগএলোই 1 বলে ভাঙল সেগ্লোকে। 

একটা থেকে ঝরে পড়ল সোনায় মোহর, অন্যটা থেকে পড় ব্বুপোর নোহর। 

'হায়-হায়-হায় ! কি যে কার এখন? অন্যের ধন ভোগ করতে চাই না আম !? হতাশ হয়ে 
বলল কুরবান। 

“এখন তুমি এর মালিককে খঃজে পাবে ক করে? কতক্ষণ আগেই চলে গেছে আমাদের 
আতাথি, আমরা এমন ক জাঁনও না কোনাদকে গেছে সে।” বলল কামান্বো। 'তুমিই তাহলে 
সেই কুরবান, যার হাতে পড়তে চেয়েছিল এই ধন, তাই জন্যই তোমায় এ ধন ছেড়ে যেতে চাইছে 
না” 


সোনার চাষ 


একবার ধ্বখারার চোর ধরতে গিয়ে ধরা হল একজন নিরপয়াধী লোককে । 

“ফাঁস দাও এই চোরটাকে 1, বলল বাদশাহ। 

হায়। এখন আর কেউ সে কাজ করতে পারবে না, যা আঁম পার! বলে উঠল লোকটা! 

পকসের বথা বলছিস তৃই। কি করতে প্যারিস তুই ?” জিজ্ঞাসা করা হল ত্যকে। 

“আমি সোনার চাষ করতে পাঁর।” বলল লোকটা। 

ফাঁসি স্থাগত রেখে ছনটল সবাই বাদশাহর কাছে। 

হজ, ঘে লোকটাকে ফাঁস দেওয়ার আদেশ হয়েছে, সে সোনার চাষ করতে জানে ।? 
বাদশাহ লোকটাকে নিয়ে আসতে আদেশ 'দিল। 

“্যাঁদ তুই সোনার চাষ করতে জাশিগ তো সোনাচাষ কর আমার জন্য, তার বদলে তোর 
জাঁবম ফাঁরয়ে দেব আঁম।' বলল বাদশাহ। 

রাজী হল লোকটি। জাঁমতে লাওল দিয়ে তৈরী করে সোনা চাইল সে জামতে পোঁতার 
জন্য। 

বাদশাহর ভাল্ডার থেকে পাঁচমণ সোনা আনা হল পোঁতার জন্য। বাদশাহ নিজে তার 
উজীরদের নিয়ে দেখতে লাগল কেমন করে সোনা পোঁতা হয়। 

“বীজ পোঁতার জন্য তৈরণ হয়েছে জাঁম। বলল লোকাঁটি। “এবার [ঠিক করতে হয় কে 
পঃতিবে সোনার বাঁজ। সোনা পঃততে পারে একমাত্র সংলোক, যে জাঁবনে কখনও কারনর থেকে 
কোন কিছন চুর করে শি। আমি কখনও চুর কার নি, কিন্তু চুর চোষ চাপান হয়েছে আমার 
ঘাড়ে তাই আমি সোনা গ*ততে পারব না।ঃ 

“আমার প্রধান উজার পঃতুক 1? বলল বাদশাহ | 


“না, না, মালিক, আমি একেবারেই উপয7ক্ত নয় এ কাজের জন্য!” ব্যস্ত হয়ে প্রাতিবদ 
জানাল উজীর। 

'তাহলে আপানি প:তুন, প্রধান কাজ।' বলল বাদশাহ। 

“আমি... আমিও, উপয7ক্ত নই।। তৃতালয়ে বলল কাজী। 

বাদশাহ চোখ ফেরাল নিজের হাকিমের 'দিকে। 

হাঁকমের মখচোখ লাল হয়ে উঠল, মাথা নাড়িয়ে বললঃ 

“মাফ করবেন, হহজনর, আমিও এর উপযক্ত নই... 

“আপানি এদকে আসদন মোল্লাসাহেব !? মোল্লাকে ডাকল ব্যদশাহ। 

“না না, মালিক আমিও পাপা... 

িজের পাঁরষদদের সবাইকে জিজ্ঞাস করল বাদশাহ । কেউই সোলা প:ততে চাইল না। 

“তাহলে, শাহনশাহ, আপনাকে নিজেকেই প:ততে হবে সোনা ।” বলল দশ্ডিত লোকটি! 

'ভাবাছি, আমি সব নঘ্ট করে ফেলব না তো।” ইতস্তত করে বলল বাদশাহ । 

“হরর | এই তাহলে ব্যাপার ! চৎকার করে উঠল লোকটি। “'আপনায় দরবারে একজন 
সং লোকও নেই? আম তো সারাজীবনে কানাকড়িও চুঁর কার নি আর আপাঁন আমাকে 
চোরের মত ফাঁস দিতে আদেশ দিয়েছেন 1” 
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এক দেশে ছিল এক দয়াল; ন্যায়পরায়ণ লোক। লোকাঁট খদব ভাল জানত মালার কাজ, 
এক চমৎকার ঝড় বাগান তৈরী করেছে সে নিজের জান্য। যখন তার বয়স হল মিজে আর 
খাটতে পারে না তখন 'নজের ছেলে হামদামের হাতে তুলে দিল দেখাশোনার ভার | বাবার থেকে 
হামদামও পেয়েছে দয়াল? আর ন্যায়পরায়ণ চাঁরন্র আর সেই সঙ্গে ফুল-গাছপালার প্রাত 
ভালবাসা! 

বিয়ে করেছে হামদাম, দনাট আত সন্দর ছেলে তার। 

মত্যুর সময় এগয়ে আসছে ব্দঝতে পেরে একাঁদন তার বাবা ছেলেকে ডেকে পাঠাল, 
বন্ধ; আর প্রাতবেশীদের উপস্থিতিতে বলল ছেলেকে: “বাপ হামদাম 1, আমি মরে গেল যে 
কাজ আমি আরম্ভ করেছি তা তুই চাঁলয়ে যাঁব,., সংভাবে পারশ্রম করাবি, দয়াল; আর 
ন্যায়পরায়ণ হবি, কখনও অন্যের জানিস দখল করার চেক্টা কারস না। এই হল তোকে আমার 
উপদেশ। যতদূর মনে পড়ে কখনও অন্যের জিনিস নই নি আম আর কারদর কাছে িছদ 
ধার না। কিন্তু মানদষের ভুলে হতে পারে, হয়ত আম কারঃর কাছে কিছ; িয়োছ 
ফিরত দিতে ভুলে গিয়েছি... যাঁদ কেউ তোকে বলে আমার দেনা মিটিয়ে দিতে তো অস্বাঁকার 
করে আমার মুখে কালি দিস না, পরপারে আমার শান্তিতে 'বিঘ/ ঘটাস না।” একথা বলে চুপ 
করে গেল বদড়ো। 

“হামদাম, তোর বাবা যা বলল মনে রাখিস। ঠেবশেষ করে শেষের কথাগদলি 1, বলল তাদের 
প্রাতিবেশ' ব্যাবসায়ী। 

সেই রাতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলল হামদামের বড়ো বাবা। খনব ভালভাবেই বাধার শেষ কাজ 
করল হামদাম, কাঁদলও খদব! 
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ধাবা তাকে খেমনটি হতে বলেছিল ঠিক তেমনটি হতেই চেষ্টা করে সো সকাল থেকে 
সন্ধ্যা পযন্ত পরিশ্রম করে নিজের বাগানে, আতাঁথ পরায়ণ সে, আর সাহাযা করে সবাইকেই 
যার আশ্রয় বা কোন সাহায্যের দরকার। 

এক দিন সম্ধ্যাবেলায় তার কাছে বাগানে এল প্রাতবেশ? ব্যবসায়ী যে শদনোছিল তার 
বাবার শেষ কথাগদাল। 

এই যে হামদাম | তোর কাছে এলাম একটা দরকারে 1, বলল সে। “তোর পরলোকগত 
বাবা আমার কাছে টাকা ধার করোছিল। বলোঁছিল িছাদন বাদেই ফিরত দেবে, বোধহয় তুলে 
িয়োছিল। এতাঁদন কাটল। আমি তোকে এতাঁদন একথা মনে করিয়ে দই নি, ভেবোছিলাম 
তুই নিজেই তোর বাবার দেনা শোধ করে দাব। তোর বাবা তোকে কি এ দেনার কথা বলে 
নি? 

“শা... বাবা তো আমাকে িছন বলে 'নি।” বলল হামদাম অবাক হয়ে। “কত টাকা 
নিয়েছিলেন বাবা আপনার কাছে ? 

পাঁচশ টাকা ।” 

“একটু অপেক্ষা করন এখানে।” ব্যবসায়ীকে বলে হামদাম বাড়ীর মধ্যে গিয়ে টাকা নিয়ে 
এসে দিল তার হাতে। 

বার তোর বাপ শান্তিতে ঘণমোতে পারবে কবরে শবয়ে _ ছেলে তার নাম ডোকয় নি।” 

কয়েকাঁদন বাদে হামদামের কাছে এল গ্রামের জামদার| অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল 
ঘেন কথা আরম্ভ করতে ভরসা পাচ্ছে না, শেষে অর্থপার্ণভাবে জিজ্ঞাসা করল: 

'হামদাম, তোর বাবা মরার আগে তোকে িছন বলে যায় নি ধারদেনার কথা ? 

না. কেন বলদন তো? 

'আমার কাছে দানাশস্য নিয়েছিল সে। প্রথমে তোর বিয়ের সময় নেয় দশকাঠা গম। 
আম তকে মনে কারয়ে দিই নি সে দেনার কথা, সেও আর িরত দেয় নি... তারপর তোর 
ছেলেদের জল্মের সময় আবার নেয় বারো কাঠা গম আর পাঁচকাঠা চাল। 

“আশ্চর্য, এতথানি ধার করে বাবা আমায় িছব বলেন ন তো? অবাক হল হামদাম। 

ভুল হয় তো মানদ্ষমাতেরই।' বলল জাঁমদারটি। 

-িক বলবে ভেবে পেল না হামদাম। মৃত্যুর পর্বে বাবা যে উপদেশ দিয়েছিল তা মনে 
পড়ল, “দেনা' মিটিয়ে দিতে হল তাকে। 

কিন্তু বাবার 'দেনা' মিটোতে য়ে বাগানের খাঁনকটা অংশ বেচে দিতে হল তাকে। 

এই দেনা মিটোবার পরেও হামদামের কাছে আরও আসতে লাগল অনেক, বাবার দেনা 
শোধ' করার দাবী.করতে লাগল। এখন আর হামদামের বাগানে কাজ করার সময় হয় না 
মোটেই। বাবায় মৃত্যুর পরে যা কিছ তার হাতে এসেছিল সে সবই ক্রমে ক্রমে বেচে দিতে হল, 
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শেষে পাঁরধারকে নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁইট্ুকুও আর রইল না। এবার বাবার বন্ধ; ও পাঁরাঁচতরা 
আর তাদের কাছে আসে না। 

“এখানেই আমাদের জন্ম হয়েছে, আর এখানে এখন ভিখারীর মত থাকতে লঙ্জা করে। 
হামদামের বউ বলল | “সব বধ্ধনরা তোমার থেকে মদখ ফারয়ে নিয়েছে, সাহায্য করতে চায় 
না কেউ। তার চেয়ে চল, ছেলেদের নিয়ে চলে যাই অন্য কোন দেশে _সেখাসে কেউ 
আমাদের জানবে না আর যাঁদ আমরা নিঃস্বজীবন যাপন কাঁর তো কেউ তা নিয়ে মাথা 
ঘামাবে না।? 

কয়েকাঁদিম বাদে হামদাম তার বউ, ছেলেদের মিয়ে শহর ছেড়ে গেল। 

অনেক মাঠ মরমভীম পৌরয়ে শেষে তারা এসে গেশাছাল সমনদ্রতীরে। জেটিতে দাঁড়য়ে 
থাকা একটি জাহাজের মালিককে হামদাম অন্যরোধ করল তাদেরকে দরে কোন দেশে পেশীছে 
দিতে ধনল যে তারা এর বদলে একটি পয়সাও 'দিতে পারবে ন্য। 

রাতের বেলায় সমদদ্রে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল, যে জাহাজে হামদাম তার বউছেলে নিয়ে উঠোছল 
সেটা ডুবে গেল। অনেক যাত্রী ডুবে মরল আর কিছ লোক জাহাজের ভাঙা কাঠ-মাস্কুল প্রভৃতি 
আঁকড়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসতে লাগল। 

এযানভাবে কয়েকাঁদন ও রাত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলল হামদাম। ক্ষণধায়, ভূষায় সে 
প্রায় সংজ্ঞাহান কিন্তু যে তক্তাটা ধরে সে ভাসছে সেটা ছাড়ছে না। 

ঝড় আন্তে আস্তে কমে গেল। তক্তাটার ওপর লম্বা হয়ে শদয়ে পড়ে ক্লান্ত হামদাম ঘদমে 
ঢলে পড়ল। তাঁয়ের কাছে ভেসে এল তক্তাটা, তাঁরে যখন ধান্ধা খেল তক্তাটা তখন চোখ মেলে 
সে দেখন সেটা এক প্রান্তহীন, ন্যাড়া মরদ্ভীম। মনে হল যেন সেখানে কখনও কোন মানহয 
বা জন্তুর পা পড়ে ন বা কোন পাখাঁও উড়ে যায় নি। 

তীরের কাছে একটা ছোট গাছ দেখতে পেয়ে হামদাম আঁতি কম্টে সেটার কাছে এগয়ে গেল, 
কিন্তু গাছটায় ফল বা পাতা িছদই নেই। শ্বাঁকয়ে গেছে গাছটা, হতাশ হয়ে গেল। 

দবর্বল, নিজাঁধ হামদাম সেই গাছের নীচে শবয়ে পড়ে গভাঁর ঘনমে ডুবে গেল । 

ঘরাময়ে স্বগে সে দেখল তার স্ত্রী আর দনই ছেলেকেই। তারা কাঁদছে আর হামদামকে 
ডাকছে, কিন্তু ভয়ঙকর সামনাদ্রক জন্ত্ব তাদের আটকে রেখেছে আসতে দিচ্ছে না। তারপর হঠাৎ 
সে সব কিছ মিলিয়ে গেল আর মাথায় পাগড়ী বাঁধা, হলদদ পোশাক পরা এক বড়ো তার 
কাছে এগিয়ে এসে বলল: “শোন হে আগন্তুক | কপালদোষে তুম এসে পড়েছ এই মরবভূঁমিতে 
কিন্তু তুমি দনঃখ কোরো না, হাত গনাটয়ে বসে থেকো না। এই দেশ তোমার। পারগ্রম করে এই 
মরবভূমিকে শস্যশ্যামল করে তোল | সম্বদ্রের কাছে, জলে হাত ডুঁবয়ে যা হাতে ঠেঁকে তা তুলে 
জাম। আর সাহায্যেই তুমি উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে! 

চলে গেল বড়ো, ঘদম ভেঙে গেল হামদামেরও, দেখে তার কাছেই সিংহের পায়ের 
ছাপ। 

সমদদ্রের কাছে গিয়ে সে জলে হাত ভোবাল যা হাতে ঠেকল তাই ধরল, তুলে দেখে 
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সামদীদ্রক ঘাসলতা আর বিভিন্ন রঙীন পাথর। সমদদ্রের জল থেকে সে ঘাসলতা আর রঙঠন 
পাথর তুলেই চলল যতক্ষণে না ক্লান্ততে তার শরাঁর ভেঙে পড়তে লাগল। তখন সে বিশ্রাম 
নেবার জন্য ফিরে গেল গাছটার কাছে, দেখে গাছে একটা সবদজ ডাল গাঁজয়েছে আর তাতে 
ঝুলছে একটা ফল। ফলটা ছিড়ে নিয়ে হামদাম ক্ষএধা মিটিয়ে, শদয়ে ঘাময়ে গড়ল 

কয়েকাঁদনের পরিশ্রমে হামদাম সমনদ্র থেকে তুলল সেই অপূর্ব, ঝলমলে পাথরের একটা 
গণদা। রাতের বেলায় সে পাথরগনাঁল থেকে এমন আলো ঝলকায় যে মরযস্ভীমটা আলোকিত হয়ে 
ওঠে। 

সমদদ্রতীর থেকে বেশ দূরে সেই মরদভূমির মধ্য দিয়েই চলে গেছে কারাভান যাবার পথ। 
মর7ভীমর মধ্যে আলোর ঝলক দেখে অবাক হচ্ছিল কারাভানের লোকেরা, কয়েকজন সাহস 
করে দেখতে গেল কিসের থেকে অমন ঝলক বেরোচ্ছে দেখার জন্য। 

সমদদ্রের তীরের কাছে এসে তারা দেখতে পেল গাছের নীচে একটা লোক বসে আছে আর 
খাঁনক দূরে অপূর্ব ঝকমকে পাথরের একটা গাদা। 

“কে তুমি _মানঃষ না ডাইন?” হাম্দামকে জিজ্ঞাসা করল তারা। “এই অপৃব" 
পাথরগলো কোথায় পেলে তুমি ? 

আম মানয। ঝড়ে আমাকে একাকে এখানে এই সমগ্রতীরের মরদভূমিতে এনে ফেলেছে। 
আর এই' মণিমাণিক্যগদাল আম নিজের হাতে তুলোছ। 

“ওগদ্লো তুমি আমাদের কাছে বেচবে ?» 

গবেচব, কিন্তু অর্থের বদলে নয়। তোমরা আমাকে এনে দেবে শসবাঁজ, ঘাস, ফুল, ফলের 
গাছের বাঁজ আর যা কিছ মাননষের বাঁচার জন্য দরকার |” 

রাজী হল ব্যবসায়ীরা, তারা প্রত্যেকে হামদামের কাছে থেকে নিল এক থাঁল করে 
মাঁণমাণক্য। খশী ব্যবসায়ীরা চলল নিজেদের পথ ধরে, বলতে লাগল সবাইকে এমন চমৎকার 
লেন-দেনের কথা। 

িছদাদন বাদেই ব্যবসায়ীরা ফেরার পথে হামদামের জন্য নিয়ে এল পণ্য তার বদলে 
গেল মাশমাণিক্য। 

ক্রমশঃ ন্যাড়া জাঁমর ওপর গাঁজয়ে উঠল বাগান, সদন্দর সদন্দর বাড়ী। মাথা ভুলল একটা 
গোটা শহর। শহরের মাঝে একটা জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ । প্রাসাদের দেওয়ালগাঁল মাঁণমাঁণক্যে 
অলঙ্কৃত। প্রাসাদটা সূর্যের মত ঝলক ছড়ায়, দূর সমহদ্রের থেকেও দেখা যায় প্রাসাদটা। 

যেই সে শহরে আসে তাকেই হামদাম বলে: 

গরাঁব, বিধবা, গৃহহাঁন যারাই আছে তারা যেন আসে তার নতুন শহরে, আমার সঙ্গে 
নিল কাজ করে। এখানে তারা অভাব, দণঃখ িছন জানবে না! 

হামদাম সেই নতুন শহরের শাসক হল! আর সেই গাছটা যেটার নীচে হামদাম বিশ্রাম 
নিয়েছিল যখন সমদপ্রে ভেদে সে এসে পড়েছিল শুন্য তারভূীমতে, তাকে ঘিরে এখন গাঁজয়ে 
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উঠেছে একটা বড় বাগান আর গাছটা তরে গেছে ফলে পাতায়। সে গাছটার দিকে তাকিয়ে 
হামদামের প্রায়ই মনে পড়ে তার আগের বাগান, বাড়ীর কথা, পারিবারের কথা, যে পাঁরবার 
সমদদ্রে ডুবে মরেছে ঘলে তার ধারণা । 

নতুন শহরের খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়িল চারাদকে, বিভিন্ন দেশ থেকে লোক দেখতে আসতে 
লাগল। 

একবার এক সওদাগর তার পাতানো বোনকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে এসে পেশীছাল 
শহরে। সম্ধ্যাবেলায় সওদাগর হামদামের কাছে গেল আর যাবার সময় নিজের বোনের ঘরের 
কাছে প্রহরা বসাতে বলল। 

দযজন যনবক প্রহরী সে ঘরের সামনে মাখোমদাঁখ বসে পাহারা দিতে লাগল। তারা 
পরচ্পরকে জানে না তাই প্রথমে কথা বলাছল না পরস্পরের সঙ্গে। 

কিন্তু তারপরে তাদের একজন বলল: “সারারাত কথা না বলে বসে থাকতে বিরাক্ত ধরে 
যাবে। বল ফিছন শান £” 

“মনে হচ্ছে, তুমি আমার চেয়ে সামান্য বড়ই হবে। তুমি কিছ? বল শ্যান।" 

ঠক আছে, আম বলব আমার নিজের কথা। আমার এক ভাই ছিল, আমার চেয়ে ছাট। 
আমানের বাবামার অবস্থা পড়ে গেল, তাই আমরা সবাই নিজের শহর ছেড়ে চলে গেলাম। মনে 
আছে আমরা একটা জাহাজে চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। রাতে ঝড় উঠল, আমাদের জাহাজ 
ডুবে গেল। বেশীর ভাগ লোকই ডুবে মরল। সেই একই দশা হল, বোধহয়, আমার বাবামা আর 
ভাইয়েরাও। আমি তারে এসে পড়োছিলাম। একজন দয়াল লোক আমাকে নিয়ে যান [নিজের 
কাছে, কয়েকবছর কাজ কাঁর তাঁর কাছে। তারপর যখন এই নতুন শহরের কথা শদনলাম, তো 
ভাবলাম এখানে ভাগ্য পরাক্ষা করে দেখব। এ শহরের শাসক ভালো, পিতার মত ফ্েহপরায়ণ, 
আর তাঁর নামও হামদাম আমার বাবার নামও তাই [ছিল।' 

তামার নাম কি ৮ অবাক হয়ে অন্য প্রহরণীট জিজ্ঞাসা করল। 

“আমার নাম রফা” 

'আর তোমার ভাইয়ের নাম কি ছিল? 

হাফিজ 1? 

“ভাই রাফ ! আম হাফিজ -- তোমার ভাই |? 

এমানিভাবে তারা পরস্পরকে খ+জে পেল। 

দই ভাইয়ের কথাবার্তা ধরের মধ্যে থেকে শদনতে পেয়েছিল সওদাগরের গাতানো বোন, 
চোখের জলে ব্দক ভাসতে লাগল তার। কিন্তু প্রহরাঁরা তার সে কান্নার কথা জানল না 'কছন| 

পরের দিন সকালে সওদাগর এল পাতানো বোনের কাছে তাকে নিয়ে শহর দথাতে যাবার 
জন্য। 

“তোর চোখে জল কেন ? "জিজ্ঞাসা করল সে বোনকে । 
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“তার কারণ আমার প্রহরাঁরা।' বলল বোন। 

সওদাগর রেগে গিয়ে হামদামের কাছে অভিয্যেগ জানাল। হামদাম আঁবিলচ্বে প্রহরাঁদের 
ডেকে পাঠাতে আদেশ দিল। 

শপথ করে বলাছ আমরা এই মহিলার কোনো অপমান কার নি। সারারাত আমরা ও“র 
দরজার কাছে বসে কেবল বলোছ নিজেদের কথা ।” বলল রাঁফ ও হাফিজ! 

'ডাকা হোক মহিলাটিকে আর তাঁর উপাশ্থিতিতে বলবে যা তোমরা বলেছ রাতের বেলায়।” 
বলল. হামদাম। 

ক্নাফ মাহলাটির উপাস্থিতিতে বলল সেইসব কথা যা সে বলোঁছল গাতের বেলায়। 

ওরে আমার বাছারা ! আমই তোদের বাবা 1' বলে হামদাম দদই ছেলেকে বকে জাঁড়ুয়ে 
ধরল। 

তখন মাহলাটি মদখের ঢাকা ফেলে 'দয়ে বলে উঠল: 

“ওরে আমার বাছারা | আমার প্বামী গো!” 

হামদাম চিনতে পারল নিজের প্রাঁকে। তাদের চারজনেয়ই আনন্দের আর সামা রইল না। 

এমনি করেই সেই অপ শহরে হামদামের জাঁবনে সখ ফিরে এল। 


তাঁর্দাজ আর: তার বন্ধরা 


অনেক অনেকদিন আগে ছিল এক কারা - এক নিপদ্ণ তারন্দাজ। শিকার গিয়ে খাল 
হাতে ফিরত না সে কখনও । 

একদিন সে অনেক জাবজন্তু শিকার করে নিয়ে ফিল়্াছিল, পথে দেখা হল তার এক গরাঁৰ 
চাষাঁয সঙ্গে! 

“ভাল শিকার করেছ হে, তীরপ্দাজ। বেশ ভাল দামে বেচতে পারবে তোমার আজকের 
শিকার।” 

ভারা গরাঁব ঢাষাঁকে লক্য করে বলল: 

লক্ষ্য স্থির করা আর হাতের তাঁর ছোঁড়ার 'ীনপ্ণতারই হল আসলে দাম। এই পাাঁটার 
দাম অন্যের কাছে কি পাব জানি না, কিনতু তোমায় এটা খনব শস্তায় দিয়ে দেব। এর জন্য যা 
দেওয়া কুলোয় তোমার ক্ষমতায় তা-ই দেবে।” 

শোন গো ভালমানদযের ছেলে, আমার কি পাখী কেনার সামর্থ্য আছে? খাজনা 'দিতেই 
ফতুর হয়ে গেলাম। ঘরেদোরে আর কোনো কিছদই নেই, পড়ে আছে কেবল একটি ঘোড়া! 
একমঃঠো আটা আর জল _ এই আমাদের সারাদনের আহার। নতুন ফসল ভোলা 
বাঁচব কি করে জান না।ঃ 

ঠক আছে, তোকে এটা এমানই দিলাম, দাম দতে হবে না। আনন্দ করে খাস।” ৰলল 
তাঁরদ্দাজ! 

চাষা তার কাছ থেকে পাখাঁটা নিয়ে বলল: 

“তোমার দয়ার কথা কখনও ভূলব না ভালোমানদষের ছেলে। এখন থেকে তুমি আমাকে 
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নিজের বন্ধৰ বলে মনে করবে। যান তুম আমার বাড়ার পাশ দিয়ে যাবে অবশ্যই এসো, 
আমাদের 'প্রয় আতাঁথ হবে।? 

'আচ্ছা !” বলে তাঁরদ্দাজ নিজের বাড়াঁর পথ ধরল। 

কয়েকাঁদন বাদে আবার শিকারে গেছে তীরশ্দাজ| বিভিন্ন ধরণের অনেক পাখী মেরে 
বাড়ী ফিরছে ! হঠাৎ দেখে পথের শদয়ে আছে এক থদরথনরে বনড়ো। 

এক হল গো চাচা ? জিজ্ঞাসা করল তীরম্দাজ। 

'আর ক বাপ, বড়ো হয়োছ, রোগে ধরেছে। সারাজীবন বাদশাহর প্রাসাদে কাজ করোঁছি 
আর এখন ক্ষমতা দেই কাজ করার। কেউ দেখে না আমায়, খাবার কিছ নেই আমার” 

'এইগদলো নাও তৃমি। এসব আম শিকার করোছি। বলল তীরদ্দাজ। 

“না রে বাপ, এ আম নিতে পারব না, এর দাম অনেক 1” বলল বুড়ো । 

দাম কেবল লক্ষ্য স্থির করার আর হাতের তাঁর ছোঁড়ার। আর পাখা ?শফার করোছি আম 
খদৰ মহজেই। নাও এগএলো বেশ কিছনাদন চলে যাবে তোমার এতে।” বলে তাঁরদ্দাজ বড়ো 
সামনে শিকার করা সব পাখাঁগলো রেখে 'দিল। 

বড়ো তীরম্দাজের এই আচরণে অভিভূত হয়ে কেদে ফেলল আর বলল: 

'িতাঁদন আমি বেশচে আছি আমাকে তোমার বষ্ধয মনে কোরো। যখাঁন আমার বাড়ীর 
পাশ দিয়ে যাবে অবশ্য এসো, তোমাকে ছেলের আদরে গ্রহণ করব।” 

ধিন্যবাদ।' বলে তীরন্দাজ বাড়াঁর পথ ধরল। 

কয়েকাদন ফাদে তীরদ্দাজ আবার শিকারে গিয়ে অনেক পাখী মারল। ফেরার পথে সে 
দেখে একটা বাড়ীর খোলা ফটকের কাছে মাটিতে দাগ কেটে গোল করে বেড় আঁকা, সেই 
বেড়ের ভিতরে বসে আছে একজন লোক। 

'এমান করে বসে আছিস কেন ? কি দোষ করোছিস ?' জিজ্ঞাসা করল তাঁরন্দাজ। 

ধার করোছলাম এই ধনীর কাছে, 'কন্তু সে ধার শোধ দেবার ক্ষমতা নেই। তাই সে 
আমাকে এই বেড়ের মধ্যে বাঁসয়ে দিয়েছে, বলেছে সম্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে । এই সময়ের 
মধ্যে যাঁদ কেউ আমার হয়ে সে ধার 'মাঁটয়ে দিতে না পারে তো কাল থেকে আমি এ ধনীর 
ক্রীতদাস হব। কে-ই বা সে ধার মিটিয়ে দিতে পারবে আমার হয়ে? ধনশ আত্মীয়স্বজন নেই তো 
আমার। কাল থেকে ক্রীতদাস হব।” বলল গরাঁৰ লোকটি 

“না তা হবে না।, বলল তীরদ্দাজ। 'এই নাও আমায় শিকার, এী ধনী লোকাঁটকে দাও 
গিয়ে _ সে তোমায় ছেড়ে দেবে।? 

গরীব লোকাঁট চোখে আঁবশ্বাসের দাষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল তাঁরপ্দাজের 1দকে। তারদ্দাজ 
ওঁদকে সব মরা পাখীগন্ল্য কাঁধ থেকে নামিয়ে গরাঁব লোকটির সামনে রাখতে আরম্ভ করেছে। 

গরাঁৰ লোকাট বলল: 'তুঁমি, বন্ধন, বাঁচালে আমায়। তোমার কাছে খ্ণী রইলাম আমি। এ 
যে আমার বাড়ী, যখন ইচ্ছা হবে এসো। আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে যখন যাবে যদি না ঢোকো 
আমার বাড়ী ভো খনব রাগ করব। আজ থেকে আমাকে তোমার বম্ধ্য মনে করবে |? 
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ঠক আছে, আসব'খন।” বলে তীরন্দাজ বাড়াঁর পথ ধরল। 

ফিছদ দিন বাদে আবার শিকারে গেল তীরন্দাজ। সোঁদন অনেকক্ষণ ধরে বনের মাঝে 
ঘরেও কোনো কিছ7 শিকার করতে পারল না সে! হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরতে মনস্থ করল সে। 

হঠাৎ সে দেখতে পেল যে বাদশাহ বনে এসেছে শিকারে। একটা জন্তুর পিছনে তাড়া 
করছে বাদশাহ, তাঁর ছংড়ছে, কিন্তু একটা তারও লাগছে না জক্তুটার গায়ে। বাদশাহ্‌র 
লোকজনরা জন্তুটাকে চারাঁদক থেকে ঘিরে ফেলল। তারন্দাজও শকারাঁদের সারির মধ্যে দাঁড়াল। 

তাড়া খাওয়া জ্তুটা হঠাৎ তীর"দাজের 'দিকে লাঁফয়ে পড়ে তাকে পাশ কাটিয়ে দারূণ 
জোরে দৌড়ল পাহাড়ের দিকে। 

বাদশাহ তার ছুড়ল পালিয়ে যেতে থাকা জন্তুটার দিকে, কিন্তু আবার ফসকাল তারটা। 
তখন তীরম্দাজ নিজের ধন্কের ছিলায় টান দিল, তাঁর লেগে জন্তুটা মরে পড়ে গেল। 

প্রচণ্ড রেগে গেল বাদশাহ, আদেশ দিল মৃত্যুদন্ড দিতে এ শিকারীকে যে বাদশাহর 
শিকারে হাত দিতে সাহস করে। . 

তারম্দাজের হাতপা বে+ধে আনা হল শহরে একেবারে ফাঁস কাঠের কাছে। 

তীরন্দাজ বাদশাহকে বলল: 'হ্জদর | আমাকে দ7'ঘণ্টা সময় দিন, আমার বম্ধদর কাছে 
বিদায় দিয়ে আসি 1? 

অবাক হল বাদশাহ ঘে লোকটি মৃত্যুর আগে মনে করছে কোন এক বণ্ধর কথা। ফাঁস 
স্থগিত রাখতে আদেশ দিল আর প্রহরীকে বলল তাঁরম্দাজকে ত্র বন্ধরর কাছে নিয়ে যেতে; 

শবদায় নিয়ে আসনক। কিন্তু দোঁখস পালায় না যেন। [ঠক দনঘণ্টা পরে ফাঁস হবে ওর।' 

তীরন্দাজ গেল তার প্রথম বধ্ধ্যর কাছে। ওঁদকে বাদশাহও বেশ বদলে চাষা সেজে চলল 
তাদের পিছন পিছন। তার দেখতে ইচ্ছা হল কে সে বজ্ধ; আর কেমন ভাবে সে গ্রহণ করবে 
তারন্দাজকে তার এই বিপদের দিনে। 

গরাঁব চাষার বাড়ীয় কাছে এসে তাঁরন্দাজ তার বাড়ীর ফটকে ধাক্কা দিল! বোরয়ে এল 
চাষা, তীরদ্দাজকে দেখে খদব খনশী হয়ে নীচু হয়ে আভবাদন জানয়ে বাড়ীর ভিতরে যেতে 
আহবান জানাল। 

বদ্ধ, তুমি দেখছ না আমি প্রহরাঁপারব্ত ? আমার সর্বনাশ হয়েছে।” 

তাঁরন্দাজ বলল তাকে 'নজের ব্যর্থ শিকারাভযানের বথা, বাদশাহংর সঙ্গে সাক্ষাৎ, 
জন্তুটা মারা আর তার নজের মরতে যে আর মাত্র দদ'ঘণ্টা বাকী আছে সেকথা । 

তখন চাষী বলল: 

দাঁড়াও, ভেঙে পড়ো না, বন্ধব। আমার একমাত্র ঘোড়াটা আম বাদশাহকে প্য়ে বলব 
যেন তোমাকে ছেড়ে দেন।” 

চাষাঁর বেশে বাদশাহ কাছেই দাঁড়য়ে সব শ্নল| “আশ্চর্য লোক জের শেষ ঘোড়াটাও 
অমান দিয়ে দিতে কষ্ট হবে না ? ভাবল বাদশাহ। 

চাষা তাড়াতাঁড় নিজের ঘোড়াটা বার করে নিয়ে এসে চলল তাঁরন্দাজের সঙ্গে সঙ্গে) 
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দাঁড়াও, এই আমার দ্বিতীয় বন্ধঃর বাড়া! বলল তাঁরদ্দাজ। "এর কাছেও, দায় নিতে 
হবে আমায় !? 

সে বাড়ীর দরজায় ধান্ধা দিল সে। 

বাড়ীর (ভিতর থেকে বোরয়ে এল এক বুড়ো তাঁরদ্দাজকে দেখে খুশী হয়ে তাকে বদকে 
জাঁড়িয়ে ধরল। 

তীরদ্দাজ বনড়োকে বলল নিজের বিপদের কথা। 

“মা, এ আম হতে দেব না।” বলে উঠল বদড়ো। 'বাদশাহতর পায়ে পড়ে তোমাকে মাফ 
করতে বলব আমি। সারা জীবন বাদশাহর সেবা করোছ আমার অন্নরোধ তিনি রাখবেন না 
তা হতে পারে না। আয় যদি তাঁর কারদর মাথার প্রয়েজনই হয়ে থাকে তো আমার সাদাচুলেভরা 
মাথাটাই নিন !” 

ভাঁড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সব শদনল বাদশাহ, ভাবল: “এ হতেই পারে না, পরের জন্য নিজের 
জাঁবন দেবে না কেউই |? 

দু'জন বস্ধবকেই সঙ্গে নিয়ে তাঁরদ্দাজ চলল বদশাহংর প্রাসাদের 'দিকে। 

যেতে যেতে হঠাৎ তাঁরন্দাজ দেখতে পেল তার তৃতীয় বষ্ধনর বাড়াঁ। 

দাঁড়াও, আরও খানিক সময় আছে আমার” বলে উঠল সে। “আমার তৃতীয় ব্ধ্যর কাছেও 
বিদায় নিতে হবে আমায়, যাঁদ এখন ওর বাড়ীতে না ঢুঁক আমি তো তার খনব দনঃখ হবে।” 

প্রহরাঁরা তাকে তৃতাঁয় ব্ধনন কাছে যেতে দিতে চাইল না। তারা ভাবল যাঁদ প্রাসাদে ফিরতে 
দের? হয়ে যায় তাহলে বাদশাহ তাঁরব্দা্ের সঙ্গে তাদেরকেও ফাঁসতে ঝদাঁলয়ে দেবে। 

“আরে ! মরতে দেরী কখনও করে না কেউ !” বলল তাঁরদ্দাজ। 

এইসব চেচামেচি শদনে বাড়ী থেকে বোরয়ে এল গরীব লোকটি তাঁরদ্দাজকে দেখে খনশশী 
হয়ে ছবটে এসে জাঁড়িয়ে ধরল তাকে, বলল: 

খেলব খদশী হয়োছ রে, ভাই | এস, ভিতরে এস! আজ তোমায় হাত খালি, কিন্তু আঁম 
তোমায় খাওয়াব |” 

বদ্ধ রে, আজ আমিই শিকার হয়োছ 1” 

তাঁরদ্দাজ বলল তাকে সব ঘটনা। 

“এ হতে দেব না আমি!” বলল গরাঁৰ লোকাঁট। “তোমাকে বাঁচাবার জন্য সবাকছদ করতে 
প্রস্তুত আমি। যাঁদ বাদশাহ' সত্যিই তোমায় ফাঁস দিতে চান তো তরবারি নিয়ে তাঁর ওপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি।? 

সেকথা শদনে ভয় পেয়ে বাদশাহ ভ্যবল: “আমার এ দাসের মাথা খারাপ হল নাকি? কোন 
এক শিকারীর জন্য নিজের প্রভূ বাদশাহ গায়ে হাত তোলা যায় নাক ?” 

ভাঁড়ের থেকে বোরয়ে চুপ চুপি প্রাসাদে ফিরে এসে নিজের রাজকাঁয় বেশ পরে তাঁরন্দাজ 
আর তার বন্ধরদের অপেক্ষায় রইল। 

মখন তারা এসে পেশীছাল, তখন বাদশাহ বারান্দায় বোরয়ে এসে ফাঁস দেবার হুকুম [দিল 
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জল্লাদ তাঁরন্দাজকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে চলল ফাঁসকাঠের দকে। 

তখন চাষা বাদশাহর কাছ্ছে নিজের ঘোড়াটা নিয়ে গিয়ে বললঃ 

'জাহাপনা ! আমার একমাত্র ঘোড়াটা নিয়ে তার বদলে আমার 'প্রয় ব্ধবর শ্রাণাভক্ষা দিন 1 

কোনো উত্তর দিল না বাদশাহ । 

তখন বড়ো বাদশাহর পায়ে পড়ে বললঃ 

“হুজরর | সারাজীবন প্রাণভরে সেধা করোঁছি আপনার, আমার অনযরোধ রাখদনঃ এই 
ভালোমাননযাঁটকে মাফ করে দিন ! ওর জায়গায় আমার ফাঁস হোক বরং? 

চুপ করে বাদশাহ লক্ষ্য করতে লাগল তাঁরদ্দাজ জার তার বজ্ধ্দের। 

তখন ভাঁরদ্দাজর তৃতী্ম বন্ধ; কোন কথ্য না বলে তরবারি দিনয়ে ছনটে গেল বাদশাহর দকে। 

ভয়ে বাদশাহ হাত নাড়িয়ে পালিয়ে গেল প্রাসাদের ভিতরে। আর সবাই ভাবল দণ্ডিতকে 
মদক্ত করে দিতে বলছে বাদশাহ। 

তখাঁন তাঁরন্দাজকে নামিয়ে আনা হল ফাঁসকাঠ থেকে। বদ্ধরা তাকে বকে চেপে ধরল। 
সব লোকে বলতে লাগল যে বদ্ধ্যর ভালবাসার জোর বাদশাহর রাগের চেয়ও বেশশী। 
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